৬৩১ 


Redammended by the West Bengal Bo: 
Education as a Text Book of History for C 
vide TB No [VIJHI8LI61 dated 


RE 

4 ১২২ 
a Yet VAS 

OS Hbrary তু 

it ¢; j 


i or & 4 % 
\* Se - 
A Calcutw , 


পচে ২ 
১২:11 


oy, eit ল এও cules লিক 


eke প্রকল্প চন্দ্র রোড ২২ 
i কাতা-8০০.০০৯ 


ss, Ms 


2) q Pils র্ও ith 
ক। রাজ্যের অশিক্ষক কমীদের একমাত্র সংগঠন নিহিলখী 
Aor অশিক্ষক কর্মী সংস্থা তাই শিক্ষার সাবিক উন্ন 
| চেষ্টা চালিয়ে আসছে ।, - 

এই সংস্থা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সিলেবাস অন্যায় 
শ্রেণীর ইতিহাস “ইতিহাস পরিচয়” রচনায় ব্রতী হয়েছে। র 
রচনা পরিপাটা, ছাপার উৎকর্ষ ও ছবির অপরূপ সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই 
শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করবে | 

ভাল বই হিসেবে পাঠ্য করার জন্য প্রতিটি বিষ্ঠালয়ের' প্রধান 
শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ইতিহাসের শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি প্রার্থনা 
জানাচ্ছি | ‘ 

আশাকরি এবিষয়ে সকলের আশীবাদ ও সহাহভুতি (থকে 
he হবনা। নমস্কারাস্তে_ 


" স্্রীকান্তিকচন্র কোলে শ্রীগৌরাঙ্গ ভাছুরী 
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক 
নিখিল বাংল। বিদ্যালয় নিখিল বাংলা 


আশিক্ষক কর্মী সংস্থ। বিদ্যালয় অশিক্ষক কমী সস্তা 
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“FY ও আধুনিক। মানবসভ্যতার গোড়া থেকে রোম সাম্রাজ্যের 


(5) AAW কি বোবা? 


মানবজাতির ইতিহাসকে [তিনটি যুগে ভাগ করা যায়_ প্রাচীন, 


পতন পর্যন্ত (৪৭৬ AT) সময়কালকে বলা হয় প্রাচীন যুগ । 
রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে যে যুগের সূত্রপাত হয় তাকে বলে 
মধ্যযুগ ।.১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে 
এই ফুগের অবসান ঘটে। 

রোম সম্রাটের ?সংহাসনচ্যাতি, নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঃ 
৪৭৬ LI ওডোএসার নামে এক জার্মান সেনাপতি রোমের 
শেষ সম্রাটকে সিংহাসন থেকে সারিয়ে রোম আধিকার করে। 
এইভাবে ইতিহাসে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। রোম সাম্রাজ্যের fete 
ছিল দাসপ্রথা।. দাস-মালকরা দাসদের ওপর নানারকম অত্যাচার 
করত।.ফলে দাস-শ্রমের ওপর Tole করে রোমে যে অর্থনৌতিক 
বুনিয়াদ গড়ে উঠোঁছল তা সহজেই ভেঙে পড়ে। wiv "দ্বিতীয় 
শতক থেকে দাস-ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ATV তৃতীয় শতকে 
রোমে কৃষিকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও কৃষির অবনতি ঘটে। দাস- 
মালিকরা দাসদের খাদ্যসংস্হানে অসমর্থ হয়ে তাদের ক্ষেতখামার ও 
জোতজামিগুলি দাসদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। এইভাবে রোমের 
অর্থনৌতিক ও সামাজিক কাঠামো সামন্ততন্ত্রের দিকে মোড় নেয়। 
AGIA চতুর্থ শতকে জার্মান জাতিদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধাবগ্রহে 
রোমের সামারক সংগঠন ভেঙে পড়ে । খন ভূস্বামীরা আত্মরক্ষার 
তাগিদে নিজেরাই বাঁহঃশন্রুর আক্রমণ প্রাতিরোধে এগিয়ে আসে । 
কখনও-বা যুদ্ধে জার্মানদের হারিয়ে দেয়, কখনও-বা তাদের সঙ্গে 


১ 
aU মি ১য়। 
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বোঝাপড়া করে তাদের মধ্যে জোত-জাঁম বিলিয়ে দেয়। এইভাবে 
দাস-মালিকরা সামন্তে পরিণত হয়। রোমের দাসভিত্তিক অর্থনোতক 


ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং দাসদের পরিবর্তে দেখা দেয় 
একদল অর্ধ-স্বাধীন মানষ। এরাই ভূমিদাস নামে পরিচিত হয়। 
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মধ্যযুগ বলতে বলতে কী বোঝার 


৩ 


এই ভূমিদাস-প্রথাকে কেন্দ্র করে ইউরোপে যে নতুন রাষ্টব্যবস্হা গড়ে 
ওঠে তাকেই বলে সামন্ততন্র। 

খনীষ্টায় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে জামণনদের মধ্যে কোন ব্যস্তিগত 
স্বত্ব ছিল না । যোথগ্রাম প্রথায় এরা ফসল উৎপাদন করত যদিও পশু 
পালনই ছিল এদের প্রধান জাবিকা। ক্রমে এরা কৃষি ও চাষবাসের 
প্রীতি আকৃষ্ট হয়। জার্মানরা বিভন্ত ছিল অসংখ্য গোৱে। গোতগুলি 
প্রথমে যৌথভাবে জমি চাষ করত। পরবতাঁ কালে গোত্রগুলি আবার 
কয়েকটি পরিবারে free হয়। পারবারগুলি তখন স্বতন্তরভাবে 
চাষবাস করতে থাকে। 

জার্মানদের মধ্যে ছিল গণতল্দ। প্রত্যেক গোত্রের এক-একটি 
গণপরিষদ ছিল। গণপরিষদের ক্ষমতা ছিল অসাম । য্দ্ধবিগ্রহের 
সময় গণপরিষদ সেনাপাঁতি নিয়োগ করত। এরা ডিউক নামে 
আভাহত হত। কালক্রমে এই ডিউকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, এবং 
‘ এদের পদ বংশানর্মিক হয়ে পড়ে। কয়েকটি গোত্র মিলেমিশে 
গঠিত হত জাতি৷ এই জাতির প্রধান ছিলেন কোনাং বা রাজা। 
. জার্মানদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কাতির কোন বালাই ছিল না। তাদের 
দিনরাত কাটত য্দ্ধাবগ্রহে। রোমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে আদর্শ ও 
এাতিহ্য গড়ে উঠোঁছল বর্বরদের আক্রমণে তা বিনষ্ট হয়। কিন্তু 
পরবতাঁ কালে এই বর্বর জার্মানরাই খাীষ্টধর্মের প্রাত আকৃষ্ট হয় 
এবং WET গ্রহণ করে। খপম্টধর্মের প্রভাবে এদের TET ও 
সমাজ-জাঁবনে এক বিরাট ওলটপালট ঘটে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিল্বপ্ত হয়। তার স্হান দখল করে খ-শষ্টধর্ম ও 
বাইবেলের শিক্ষা। বাইবেলকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে ইউরোপে গড়ে 
ওঠে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্হা। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ বা গাঁজণই 
ছিল এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। 

ভারতে WLI LS সাম্রাজ্যের পতনঃ ভারতের মধ্যযুগের 
FAM হয় LTO পঞ্চম শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর 


8 ইতিহাস পরিচয় 


থেকে। সামন্ততন্তের forts এই সময় থেকেই প্রকট হয়ে 
উঠোছল। zie চতুর্থ শতকে হন ও বর্বর জাতিদের আক্রমণে 
রোম সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত, ভারতের LY সাম্রাজ্য তখন 
গৌরবের শীর্ষ চূড়ায় । গুপ্ত রাজাদের সুশ'সনে সমগ্র আধাবর্ত 
একাবদ্ধ হয়। সমগ্র দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রাতাষ্ঠত হয়। সভ্যতা 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত অশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু 
রোমের ন্যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যও হানাদার হুনদের আক্রমণ থেকে রেহাই 
পায়নি। হুনদের একটি শাখা ভারত আক্রমণ করে। এদের বলা হত 
‘শ্বেত BA এই VAC নেতা ছিলেন তোরমান ও মিহিরকুল। 
উভয়েই ছিলেন খুব নৃশংস ও শক্তিশালী যোদ্ধা। তোরমান পশ্চিম 
ভারতের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে হুন সাম্রাজ্য স্হাপন করেন। 
মাহরকুল তাঁর রাজধানী স্হাপন করেন পাঞ্জাবের শাকল বা শিয়াল- 
কোটে। হুন আক্রমণ প্রথম প্রতিরোধ করেন সম্রাট দ্বিতীয় 
চন্দ্রগবপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত । স্কন্দগুপ্তের আমলে হুনরা পুনরায় 
গুপ্ত সাম্রাজ্যে হানা দেয়। কিন্তু স্কন্দগ্দৃপ্ত তাদের শোচনীয় ভাবে 
পরাজিত করেন (৪৬৫ CIR), অতঃপর ৫২৮ zt 
পরাজিত হন। কিন্তু যশোধর্মনের মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুকাল 
হুন আক্রমণ অব্যাহত fect 


মধ্যযধগের সময়রেখা ঃ খতীম্টীয় পণ্চম শতক থেকে পণ্চদশ শতক 
পযন্তি সময়কালকে মধ্যযুগ বলে ধরা হয়। মধ্যযুগে পৃথিবীর সকল 
দেশের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য প্রায় এক। পাথিবাঁর প্রায় সকল অং 
এই সময় রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্হার fete ছিল সামন্ততন্ত। কিন্তু 


যে সামন্ততান্তিক ব্যবস্হা ও ভূমিদাসপ্রথা চাল ছিল, ভারত ও 


ঘটে। এই এতিহাসিক ঘটনা থেকেই মধ্যযুগের অবসান বলে ধা 
হয়। এই সময় অর্থাৎ খাঁজ্টীয় পণ্চদশ শতকে ইতালিতে এক 


মধ্যযুগ বলতে কী বোঝায় ৫ 


নবজাগরণ' হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের লুপ্ত সংস্কাতির পৃনর্দ্ধারই 
ছিল এই নবজাগরণের মূল কথা । এই ইউরোপীয় নবজাগরণের মধ্য 
দিয়ে সামন্ততন্বের অবসান ঘটে এবং তার স্হলে উদ্ভব ঘটে 
ধনতন্ত্রের। এইভাবে ইতিহাসে শুরু হয় আধুনিক যুগ । 
কালিভাগ কৃত্রিম £ কোন কোন এঁতিহাঁসক যে রকম ষথেচ্ছভাবে 
কালবিভাগ করেছেন তা ভুল ও কৃত্রিম। এভাবে ইতিহাসের 


P কালবিভাগ করা যায় না। কারণ alata সকল দেশেরই সামাজিক 


ও অর্থনোতিক কাঠামোর পাঁরবর্তন ও রদবদল আঁত ধীর ও WAI! 
পুরানো রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্হা ভেঙে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্হা 
গড়ে উঠতে বেশ কিছ সময় লাগে । প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে 
উত্তরণের বেলাতেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাই ঘটোছল। 

AUT সৰ্বত্ৰ এক নয়ঃ পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে মধ্যযুগ 
শুরু হয়নি। সকল দেশ ও জাতির ইীতহাস ও এতিহাসিক পটভূমিও 
এক নয়। এক এক দেশের ইতিহাস সেই দেশের বিশেষ অর্থনৈৌতিক 
ও সামাজিক পটভূমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইউরোপে সামন্ততন্ত্ের 
যুগে যে সামাজিক ও অর্থনোতিক বিন্যাস ঘটেছিল, ভারত চান প্রভৃতি 
এশিয়ার বিভন্ন দেশের সঙ্গে তার বেশ TER, পার্থক্য আছে। রাজ্ট্র 
ও সমাজব্যবস্হা সর্বত্র একই ধাঁচে গড়ে ওঠে না। অসম ও বৈচিত্রময় 


পারবর্তন মানঝোতিহাসের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 
ou 
১। বিষয়মুখী 


(ক) মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায়? 

(খ) ওডোএসার কে? 

(1) তোরমান ও মিহিরকুল কে? 

(ঘ) হুনরা ভারতে কোন সম্রাটের কাছে পরাজিত হন? 
(ঙ) কোন সময়কে মধ্যযুগ বলে ধরা হয়? 

(চ) কত খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে? 
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২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 


(ক) রোমে দাসপ্রথা সম্বন্ধে কি জান? 
(খ) জার্মানদের সমাজজীবন কিরূপ ছিল? 
(গ) 'কালবিভাগ কৃত্রিম" একথা কেন বলা হয়? 


(ঘ) ভূমিদাস কাকে বলে? লামন্ততন্ত্রকি? Re 


৩। রূচলাত্মক 
(ক) জার্মান রাজনৈতিক জীৰন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় দাও | 
(থ) ভারতে কিভাবে মধ্যযুগের সুত্রপাত হয়? 
(গ) ইউরোপের নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে কি জান ? 
(ঘ) গুপ্ত সাত্রাজ্যের পতন কিভাবে হয়? 
(ও) মধ্যযুগের-সময়রেখা সম্বন্ধে ৰি জান? 


<) 


QRUCERCKE 


জার্মান জাতি কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ, রোম সাম্রাজ্যের 
পতন (৪৭৬ ATT) $ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার এক বিশাল 
অংশ জুড়ে রোম সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রায় চারশো বছর ধরে 
এই সাম্রাজ্যের গৌরব oR ছিল, কিন্তু ATO পণ্চম শতকে 
রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সাধারণতঃ ৪৭৬ খতীম্টাব্দে এই 
, সাম্রাজ্যের পতন ঘটে বলে ধরা হয় (১ম অধ্যায় HUT) | এই রোম 
" সাম্রাজ্যের পতন একদিনে ঘটেনি | দীর্ঘকাল ধরেই রোমের প্রশাসনিক 
কাঠামো ভেঙে পড়োছিল। abla দ্বিতীয় শতক থেকেই রোমের 
শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে এসোছল | এর গাঁত ছিল এত ধীর ও মল্হর যে 
তাদের সাম্রাজ্যের এই ভাঙন রোমের আঁধবাসীদের নজরে পড়োনি। 
সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে রোমে দেখা দিয়েছিল নানা বৈষায়ক সমস্যা । 
{জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছিল অথচ শ্রামকদের মজুরি ছিল 
খুবই কম | মুনাফাখোরদের হাতে ছল খাদ্যশস্য, পশম ও স্বর্ণমদ্রার 
একচেটিয়া অধিকার | এই নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগের অন্ত 
ছিল না। প্রদেশগ্লিতে বিদ্রোহ প্রায় লেগেই ছিল। কিন্তু রোমের 
আঁধকাংশ নাগাঁরক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ এইসব সমস্যার প্রাত 
ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন | তারা খেয়েদেয়ে, আমোদ-আহলাদ করে কিংবা 
থিয়েটার ও বাঘ-সিংহের লড়াই দেখে দিব্য দিন কাটাত। 

সম্রাটের আবিরাম ও আবিশ্রান্ত ICH রোমের হাজার হাজার যুবক 
প্রাণ হারিয়েছিল। সামরিক বাহিনীতে যোগদানের দরূন রোমের 
কৃষকেরা হয়েছিল সর্বস্বান্ত। কৃষকদের ওপর করের বোঝাও ছল। 
শেষ পর্যন্ত এইসব কৃষকদের জোতজাঁম ছেড়ে হয় ভিক্ষাবৃ্ত গ্রহণ 
বদলে নিজেদের বেচে দিতে হয়। এইভাবে এরা ভূস্বামী ও সামল্তদের 
ভূমিদাসে পরিণত হয়। 
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এইভাবে রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পারস্হিতি রুমেই খারাপ 
হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে সম্রাটরা ছিলেন দক্ষ ও 
সুশাসক। কিন্তু শেষের দিকে সম্রাটদের অধিকাংশই ছিলেন 
নামেমান্র সম্রাট। এদের জীবনমরণ নির্ভর করত প্রণীটোরীয় 
দেহরক্ষীদের WAT ওপর। একসময় রোম, সীমান্ত ছিল সুরক্ষিত । 
সম্রাট অগস্টাস রোম সীমান্তে POPU দুর্গ তোর করে বহিঃশত্রুর 
আক্রমণ প্রাতরোধের চেম্টা করেন। উত্তরের বর্বর জার্মান জাতি 
খীম্টীয় প্রথম শতক থেকেই রোম সাম্রাজ্যে হানা দেয় | AL TSO TS প্রথম 
ও দ্বিতীয় শতকে বর্বর জাঁতিদের আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হয়। কিন্তু 
ক্রমেই সাম্রাজ্যের সীমান্ত অণ্চলগুলিতে এদের চাপ বাড়তে থাকে। 
রোমক সৈন্যদের সঙ্গে এইসব বর্বর জাতির ক্রমাগত যাদ্ধবিগ্রহ শুরু 
হয়। এদিকে (রোমের সামারক সংগঠন ভেঙে পড়ে। সম্রাট অগস্টাস 
যেসব দুর্গ তর করোছিলেন সেইসব দুর্গ ভেঙে বর্বর জাতিরা 
রোম সাম্রাজ্যের ভেতর ঢুকে পড়ে। রোমের ভাড়াটে সৈন্যদের পক্ষে 
এদের আক্রমণ প্রাতিরোধ করা আর সম্ভব হয় না। অবশেষে কয়েকাঁট 
জার্মান গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যের ভেতরে বসবাসের অনুমাত দেওয়া হয়। 
শীঘ্র অন্যেরা তাদের অনুসরণ করে। এইসব বর্বর জার্মান জাতির 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গথ্‌, ভ্যান্ডল, ফ্রাঙ্ক প্রভাত 

Baers চাপঃ ATT চতুর্থ শতকে SAA রোম সাম্রাজ্যে 
হানা দেয়। Baa ছিল মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। যুদ্ধ 
ছিল তাদের পেশা । ঘোড়ার পিঠে চড়ে এরা ঘুরে বেড়াত দেশ- 
দেশান্তরে। ASTON প্রথম শতকে চীন সীমান্ত থেকে এরা 
পৃঁথবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে দুটি দলে ভাগ 
হয়ে যায়। একাট দল ভারতে আসে, আর একদল এগিয়ে যায় 
ইউরোপের দিকে | LTT চতুর্থ শতকে এরা এসে পেশীছয় দানিয়ূব 
নদীর তীরে। এখানে তখন বাস করত গথ নামে এক জাতি। 
হুনদের চাপে AAA রোম আক্রমণ করে। ভ্যালেন ছিলেন তখন 
রোমের সম্রাট । সম্রাট ভ্যালেন এই আক্রমণ রোধের চেষ্টা করেন 


hs 
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কিন্তু ৩৭৮ খাজ্টাব্দে এক যুদ্ধে তিনি মারা যান। এই সময়ে রোম 
সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম_এই দুভাগে িভন্ত হয়। বর্বর জাঁতদের 
ক্রমাগত হানায় অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট কন্স্টানটাইন বাইজন্তিয়ামে এক 
নতুন রাজধানী স্হাপন করেন। তাঁর নামানুসারে শহরটির নামকরণ 
হয় কনস্টানটিনোপল ৷ 

রোম সাম্রাজ্যের এই শৃঙ্খলার সুযোগে গথরা শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে। গথদের নেতা ছিলেন আযালারক। ৪১০ whey 
আযালারকের নেতৃত্বে গথরা রোম আক্রমণ করে এবং রোম নগরণ 
দখল করে। কিন্তু গথরা রোম সাম্রাজ্য লুটপাট বিশেষ করেনি। 
এরপর আসে ভ্যান্ডালরা। ভ্যান্ডালরা রোমে ধৰংসের তান্ডবলণলা 


চালায় এবং রোমের যা কিছু মহান এীতহ্য সবকিছু ধ্বংস করে। 
ভ্যাণ্ডালদের রাজা ছিলেন গায়সোরক। ৪২৮ acter থেকে ৪৭৭ 
sclera পযন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 


ইউরোপে মধ্যযুগ হি ১১ 
ভ্যান্ডালদের স্পেন থেকে আফ্রিকায় স্হান্মন্তারত করেন। ৪৩৯ 
খুশস্টাব্দে কার্থেজ দখল করে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে 
ঘোষণা করেন এবং রোমের আনুগত্য অস্বীকার করেন। পূর্ব রোম 
doa কর্তৃক তাঁকে উৎখাতের সব প্রচেষ্টা গায়সোরিক ব্যর্থ করে 
দেন। জার্মানদের মধ্যে একমাত্র তিনি একটি শীল্তশালী নৌবহর 
{নির্মাণ করেন কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় Plow হল রোম অধিকার ৷ 
8৫৫ খীম্টাব্দে তিনি রোম দখল করেন। এক পক্ষ কাল ধরে তাঁর 
সৈন্যরা রোম দখল করে রাখে এবং বহু মুল্যবান Pees 
লুঠ করে। 

হুনদের নেতা ছিলেন আ্যাটিলা। এশিয়া থেকে দানয়ুব পর্যন্ত 
এক বিশাল অংশে তানি আধিপত্য বিস্তার করেন। শোনা যায় 
আ্যাঁটলা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকাতির। রোম সাম্রাজ্যের দুই 
অংশকেই তানি করদানে বাধ্য করেন। কিন্তু এক সময় পুর্ব ও পশ্চিম 
_রোম সাম্রাজ্যের এই দুই [অংশই আ্যাঁটলাকে করদানে অস্বীকৃত 
হয়। আযাঁটলা তখন রোম আক্রমণ করেন। কিন্তু গথ ও রোমানদের 
সাম্মীলত বাহনীর হাতে আ্যাটলা পরাজয় বরণ করেন। ৪৫৯ 
a PORT এক ALT আ্যাঁটিলা পরাজত হন এরং সান্ধ করে নিজরাজ্যে 
{ফরে যান। আ্যাটলার মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। 

হুন. আক্রমণ প্রাতরোধে জার্মান জাতিদের Pies অসাধারণ ৷ 
৪০২ ATSIC রোম AUIS র্যাভেনায় পালিয়ে যান। ৪৭৬ A TIER 
ওডোএসার নামে এক জার্মান সেনাপাঁত রোমের শেষ সম্রাট রম লাস 
অগাস্টুলাসকে সিংহাসন থেকে সাঁরয়ে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা আঁধকার 
করেন। ওডোএসার প্রায় বছর দশেক রোম শাসন করেন। এরপর 
[ভাসগথদের রাজা খথিয়োডরিক রোম আক্রমণ করে তাঁর খাবার 
ঢোঁবলে ওডোএসারকে হত্যা করেন এবং রোম দখল করে ইতালিতে 
একটি গাঁথক রাজ্য গড়ে তোলেন । 

রোমের আইনকানুন ও রাষ্ট্রীয় এঁক্যের সংরক্ষণঃ রোমের 
শাসনাধীনে গোটা রোম সাম্রাজ্যে গড়ে উঠোঁছল এক রাষ্ট্রীয় এক্য। 


(এম) ২ 


১২ ইতিহাস পরিচয় 


বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রোমের এই রাষ্ট্রীয় এক্যে চিড় খায় এবং সভ্যতা ও সংস্কাঁতর আদর্শ 
ক্ষুপ্ন হয়। রোম সাম্রাজ্যের নানা অংশে বর্বর জাতিরা পৃথক পৃথক 
রাজ্য গড়ে তোলে। ভাঁসগথরা স্পেনে, ফ্রাঙ্ক জাতি গল বা 
ফ্রান্সে, অস্ট্রোগথরা ইতালিতে রাজ্য গড়ে তোলে। এইভাবে গোটা 
ইউরোপ জুড়ে এক রাষ্ট্রের বদলে গড়ে ওঠে পৃথক পৃথক জাতি ও 
as | রোমের অতীত গৌরব ও কীর্ত বিলপ্ত হলেও tery 
জার্মানরা যে রোমক সভ্যতা ও সংস্কাতির ATP, পরিত্যাগ করোছিল 
তা নয়। রোমক সভ্যতার অনেক কিছু তারা গ্রহণ করোছল এবং 
রোমের আইনকানুন, শাসনব্যবস্হা, শিল্পকলা ও স্হাপত্যাবদ্যা 
Sonim {শখে নিয়োছল। ফলে জার্মান ও রোমক-_ এই দুই সভ্যতা 
গমলোমিশে গড়ে তুলোৌছল এক নতুন সভ্যতা ও সং 

জার্মানদের সামাজিক, রাজনৌতক ও wig জীবন £ 
রোমানরা জার্মানদের বর্বর বলে আঁভাঁহত করেছে কিন্তু এরা যে 
মোটেই বর্বর ও অসভ্য ছিল না দুটি বিবরণ থেকে আমরা তা জানতে 
পাঁর। এই দাট বিবরণের রচাঁয়তা জুলিয়াস সীজার ও ও রোমান 
ঞাতহাসক ট্যাঁসটাস। সীজার ও ট্যাঁসটাস উভয়েই বর্বর জাতিদের 
জবনযান্রা_সামাজিক, রাজনোতিক ও ধরায় জীবন সম্বন্ধে অনেক 
মূল্যবান তথ্য রেখে গিয়েছেন। জার্মানদের শরীর ছিল দীর্ঘ ও 
সুগঠিত | চুল তামাটে । চোখ নীল। এরা শহর গড়তে জানত না। 
উন্মন্ত প্রান্তরে নদী বা ঝরণার ধারে ছোট ছোট 'বাক্ষপ্ত গ্রামে বাস 
করত। এদের ঘরদোর ছল কাঠের ও মাটির পাঁচল দিয়ে ঘেরা। 
1শকার ও পশুপালন ছিল এদের প্রধান জীবিকা । মাছ-মাংস, শাক- 
সবাঁজ ও আপেল ছিল প্রধান খাদ্য । গোর, ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগল 
ছিল গৃহপালিত | চাষবাসের কাজও সামান্য করত। ঘোড়ায় 
টানা রথে চড়ে এবা ঘুরে বেড়াত। রথের দৌড় ছিল এদের প্রধান 
Stor যুদ্ধ ছিল এদের নেশা ও পেশা। পরে ঢাল ও বর্শা নিয়ে 
এরা যুদ্ধ FAT | অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় THATS এদের ছিল। 


ইউরোপে মধ্যযুগ ১৩ 


জার্মনরা 'বাভন্ন দলে free ছিল। কয়েকটি দল বা গোত্র 
আবার 'বভক্ত ছিল কয়েকাঁটি পাঁরবারে। যৌথভাবে দলের ' 
কাজকর্ম পারচালত হত। সকলের উধের্ব ছিলেন রাজা । তারপর 
আঁভিজাতগণ। তারপর সাধারণ লোক! সকলের নিচে ছিল ভূমিদাস 
বড় দলকে একহাজার যোদ্ধা যোগাতে হত, ছোটদলকে একশ। বড় 
বড় দলে পঞ্চাশ হাজার থেকে আশ হাজার পর্যন্ত লোক থাকত। 
যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার থেকে বিশ হাজার। দলের 
প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গঠিত হত জনপাঁরষদ। এই পাঁরষদের ক্ষমতা 
ছল অবাধ। দলপাঁত fad, যুদ্ধ ও Ala ঘোষণার আঁধকারও 
তাদের ছিল। জার্মানরা ধর্মে ছিল পোত্তালক। 

জার্মানদের রোমসাম্রাজ্যে বসাঁত £ পুর্বে বলা হয়েছে খনীম্টীয় 
দদ্বতীয় শতক থেকে যেসব বর্বর জাত রোম সাম্রাজ্যে হানা দেয় 
দেন। অনেকে রোমের সেনাবাহনীতেও যোগ দেয়। পরবর্তাঁ কালে 
রোমের পামান্তরক্ষার দায়দায়িত্ব এদের ওপর এসে পড়ে। রোম তার 
নিজের স্বার্থ বিশেষত হন আতমণ থেকে TATE রক্ষার তাঁগদে 
এইসব বর্বর জাতির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়! 

খহগন্টধর্মের প্রভাব £ পৌত্তীলক হলেও জার্মান জাত ধারে 
ধরে খণেল্টধর্মের সংস্পর্শে আসে এবং এই ধর্মের ATS আকৃষ্ট হয়। 
রোম সমাটরা দুর্ধর্ষ জার্মানদের দমন করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের মধ্যে 
খুগষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েকটি জার্মান জাতি আঁচরে 
খ-পষটধর্ম গ্রহণ করে। BU জার্মানদের জীবনে এক গভীর ও 
ব্যাপক প্রভাব বস্তার করে। এই ধর্মের সংস্পর্শে এসে বর্বর 
জার্সানরাও ধারে ধাঁরে সভ্য হয়ে ওঠে। 


১৪ ইতিহাস পরিচয় 


৯1 বিষয়মুখী 

(ক) কত Beira cara সাত্রাজ্যের পতন ঘটে ? 

(খ) আ্যালারিক কে? কত খ্রষ্টাব্দে তিনি রোম দখল করেন? 

) ভ্যাগালদের নেতা ce ছিলেন? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে রোষ দখল 


করেছিলেন? ৫ 
(ঘ) জ্যাটিলা কে ছিলেন? কাদের হাতে তিনি পরাজয় বরণ করেন? 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিন্তিক মূ 


(ক) রোমে কি কি বৈষয়িক সন্ত ছিল? 

(খে) বর্বর জাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা কিভাবে হয়? 

(গ) হুন জাতি সম্বন্ধে কি জান? 

(ঘ) গায়সেরিকের কৃতিত্ব আলোচনা কর! 

(ঙ) রোমের শেষ সম্রাট কে? কোন সেনাপতি তাকে সিংহাসনচ্যুত 
করেন? 


৩। রচনাত্মক 
(ক) রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখ | 
(খ) হুনরা কিভাবে রোম সাস্বাজ্য আক্রমণ করে? | 
(গ) আযাটিলা সন্বদ্ধে কি জান? য়োমের এঁক্যে কিতাবে চিড় খায়? % 
(ঘ) জার্মানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীৰনের সংক্ষিপ্র পরিচয় দাও | 


(ates ৪ৰ্থ-৭ম শতক) 


বর্বর জাতদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। 
সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
গড়ে উঠোঁছল বর্বর জার্মান জাতিদের হানায় সেই এতিহ্যময় রোমক 
সভ্যতা ও সংস্কাতর অবসান ঘটোছিল। বস্তুত রোমক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ate ইউরোপের বর্বর জাতিগ্লির ‘বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল 
না। রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা foe, স্মৃতিচিহ্ন তার অধিকাংশই 
বর্বর জাতিরা A করেছিল । ভ্যান্ডাল ও গথদের দ্বারা রোম নগরী 
অধিকারের ফলে রোমের যা কিছু এতিহ্য তার প্রায় সবই ধংস হয়। 
AAT ষষ্ঠ শতকে আরও কয়েকটি বর্বর জাতি রোম আক্রমণ করে। 
ক্রমাগত য্দ্ধাবগ্রহ ও হানাহানিতে এরা এত বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ে যে 
শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি নজর দেবার কোন অবকাশ এদের ছল না। কিছু 
কালের মধ্যেই রোম নগরীর চরম HAA শুরু হয়। রোমে যেসব 
বিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রৃতিষ্ঠান কয়েকশো বছর ধরে গড়ে উঠোঁছল 
সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় ধালসাৎ হয়। শিক্ষকরা বেকার 
হয়ে পড়েন এবং তাঁদের অনশনে প্রাণত্যাগ করতে হয়। ইতালির 
জমকালো প্রাসাদ ও ভিলাতে বাস করত রোমের ধন ও অভিজাত 
ব্যন্তিরা। বর্বর জাতিরা এইসব প্রাসাদ ও ভিলা থেকে এদের উৎখাত 
করে এবং OAT দখল করে নেয়। রোম সাম্রাজ্যের সুন্দর সনন্দ 
পথঘাট, সেতু, প্রাসাদ, অট্টালিকা সবকিছুই বর্বর জাতিদের হাতে 
ধ্বংস হয়। রোম সভ্যতার কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য এদের 
বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। খাম্টীয় চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক__ 
সুদীর্ঘ এই তিনশো বছর ধরে পাশ্চম ইউরোপে নেমে আসে এক 
অন্ধকার যুগ । অন্ধকার কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছ7 আলোকাঁশখা 
বর্বর জাতিরা তার সবাঁকছন এক ফ:য়ে নিভিয়ে দিয়োছল। 


১৬ ইতিহাস পরিচয় 


ধমর্শয় চেতনা ও মঠের শিক্ষাঃ িল্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও 
জলে উঠোঁছল আবার এক নতুন আলোর শিখা । রোম সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির যা কিছু ATS লুপ্ত হয়, তার বদলে ইউরোপে গড়ে 
ওঠে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৷ মানুষের মনে গড়ে ওঠে এক 
নতুন নাঁটতবোধ ও আদর্শ এই ATCT ও আদর্শ গড়ে উঠছিল 
খুণষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে। APIA মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় 
শ্যরা খষ্টের মানবতা, মানবপ্রেম ও ভালবাসার বাণী দিকে দিকে 
প্রচার করতে থাকে। রোমে এবং রোম সাম্রাজ্যের নানান স্হানে 
ধীরে ধীরে ATH বাণী ছ'ড়য়ে পড়ে। রোম সম্রাট এবং রোমের 
ধনশ ও অভিজাত ব্যান্তরা প্রথমে খতীম্টধর্মের ato faa 'ছিল। 
দকন্তু রোমের সাধারণ মানুষ বিশেষত ক্রীতদাসরা খীষ্টের বাণীর 
মধ্যে খুজে পায় তাদের বে'চে থাকার আশ্বাস। কছুকালের মধ্যেই 
রোমের শনপশীড়ত মানুষেরা দলে দলে এসে খণীষ্টের শিষ্যদের 
সমীপে উপাঁস্হত হতে থাকেন। এইভাবে রোমে AL TGC প্রভাব 
ক্রমেই বেড়ে চলে। ANAS আর এ ধর্মকে উপেক্ষা করতে 
পারলেন AT নানান কারণে খুণচ্টধর্মে'র প্রাত তাঁরাও আকৃষ্ট হন। 
রোম সম্রাট কন্সটানটাইন GTS রোমের অন্যতম ধর্ম হিসাবে 
স্বীকৃতি দেন। রোমে গড়ে ওঠে খীম্টধর্মের প্রতিষ্ঠান চার্চ বা 
গণর্জা। চার্চের প্রধান পুরোহিতকে বলা হত পোপ । পোপ ছিলেন 
খুশষ্টধর্মের জগতের ay | খুনষ্টধর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের 
নৈতিক চারত্র ও আধ্যাত্মক জাঁবনের উন্নাত। অবশেষে কেবল 
রোমানদের মধ্যেই নয়, বর্বর জাঁতদের মধ্যেও aL TGA বিশেষ 
. প্রভাব বিস্তার করে। খুব শঘুই এরা ACTA প্রাত আকৃষ্ট 
হয় এবং ফ্র্যা্ক প্রভৃতি কয়েকটি জাতি এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের 
দুষ্টিভাঙ্া ও জশবনধারারও পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে UMTS 
প্রভাবে অসভ্য ও বর্বর জার্মান জাঁতরাও ধারে ধারে সভ্য হয়ে ওঠে। 
ধর্মও হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নানান 
স্থানে গড়ে ওঠে চার্চ বা গীর্জা। কালক্রমে এই চার্চ বা গীর্জাই 


ইউরোপে অন্ধকার যুগের কিংবদন্তী ১৭ 


মধ্যযুগে প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পারণত হয় এবং মানুষের নৈতিক 
ও Mantas জীবন 'নয়ল্লণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাইবেলের পবিত্র 
বাণী মধ্যযুগীয় অন্ধকারে মানুষের মনে AGIA করে আশার আলো। 
কেবল চার্চ নয় এই সময় ইউরোপের নানান স্হানে গড়ে উঠোছল 
অসংখ্য মঠ। এইসব মঠে বাস করতেন ALTA সন্ন্যাসী ও 
সন্ন্যাঁসনীরা। মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত আযাবট। ANAT অন্ধকারে 
এই মঠগুলি ছিল শিক্ষার এক কেন্দ্র। এইসব মঠে নানান বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হত। গোড়ার দিকে মঠের জীবন ছল খুব কঠোর। 
কিন্তু কালক্রমে মঠবাসীদের জীবনে আসে প্রচুর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য 
এবং তারা আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে । কিন্তু এই মঠগালিকে কেন্দ্র করে 
aaa ওঠে শিক্ষার আলো এবং কালক্রমে মঠগযীল এক-একটি 

'শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানে পাঁরণত হয়। এই মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 
মধ্যযুগের বিশ্বাবদ্যালয়। 

খুশস্টধর্মের প্রভাবঃ অতএব মধ্যযুগকে পুরোপুরি অন্ধকারের 
যুগ বলা যায় AT | অজ্ঞানতা ও আশক্ষার অন্ধকারের মধ্যেও এ যুগে 
জহলে.উঠোছল জ্ঞান ও শিক্ষার আলো । খনীষ্টধর্ম মানুষের মনে 
জাঁগয়ে তুলৌছল এক নতুন আশা ও উদ্দীপনা। উদ্ধনদ্ধ করোঁছল 
এক নতুন মানবতাবোধ ও বিশ্বত্রাতৃত্বে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এফুগের কয়েকজন মনীষীর অবদানও কম নয়। এই মনীষীদের বলা 
হত স্কুলমেন। স্কুলমেনদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল ফ্রান্সের পাঁটার 
আযাবেলার্ড জার্মানীর আ্যালব্যার্টাস ম্যাগন্যাস, ইংলশ্ডের রজার 
বেকন এবং ইতালির বিখ্যাত কাঁব দান্তে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান 
ক্ষেত্রে এদের ছিল বিপুল উৎসাহ। 


১৮ ইতিহাস পরিচয় 
অনৰ্দালনাঁ 
>| বিষয়মুখী 
(ক) মধ্যযুগকে কেন “অন্ধকার যুগ’ বল! হয়? 
(৭ ইতালীর প্রাদাদ ও ভিলাতে কারা বাস করত? 
(গ) চার্ট কাকে বলে? এর কাজ fe ছিল? 
(ঘ) আযাবট কাকে বলে £ 
(9) বর্বর জাতিদের হাতে রোমের শিক্ষকরা কিভাবে নাজেহাল 
হয়েছিলেন ? 
2। উত্তরভিত্তিক ও রচনা ত্বক 
1+) রোমের শিক্ষ-প্রতিষ্ঠান্গুলি কিভাবে ধ্বংস হয় ? 
(এ) মধ্যযুগে মানুষের নীতিবোধ ও আদর্শ কিভাবে গড়ে উঠেছিল? 
| (গ)  অন্যযুগে মানুষের মনে BBG কিভাবে প্রভাকবিস্তার করে ? 
(ঘ) মধ্যযুগের চাচ ও মঠগুলি কিভাবে শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে? 
॥ (8) মধ্যযুগের কয়েকজন মনীষীর নাম কর। 
(5) মধ্যযুগে মানুষের মনে ধর্মীয় Cowal কিভাবে গড়ে ওঠে ? 


কোন AMG Ace alate দেন? এই ধর্ম মধাযুগের ATR 
নৈতিক? চরিত্র গঠনে & aim aR করেছিল? 


é 


(8) ৰাহজাত্তীয়ু সভা 


কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা ও খুশষ্টধর্মের স্বীকৃতি £ জার্মান ও 
হুন আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ক্রমে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। 
হয়ে পড়ে, রোম সৈন্যদের পক্ষে তাদের অগ্রগাত রোধ করা সম্ভব 
হয় না। রোমের ভাড়াটে সৈন্যদের পক্ষেও হানাদারদের বাধা দেওয়া 
সম্ভব ছিল না। অবশেষে রোম সম্রাটরা কয়েকটি জার্মান জাতিকে 
তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসের Gale দেন। বর্বর জাতিদের 
এই ক্রমাগত হানায় রোম সম্রাটরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। রাজধানী 
“হিসাবে রোমকে আর ততটা নিরাপদ মনে হয় AT! এই সময় রোমের 
সম্রাট ছিলেন কনস্টানটাইন (৩২৩৩৩৩৭ ATH) সম্রাট 


' কনস্টানটাইন একটি নতুন রাজধানীর খোঁজ করতে থাকেন। এবং 


অবশেষে গ্রীক নগর বাইজান্তিয়ামে একটি নতুন রাজধানী স্হাপন 
করেন। তাঁর নামানুসারে এই নগরের নতুন নামকরণ হয় 
কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপল ছিল সে সময় ইউরোপ ও 
এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র। কনস্টানটাইন 
তাঁর দপ্তর বাইজান্তিয়ামে স্হানান্তারত_.করেন। তাঁর মৃত্যুর পর 
তাঁর সাম্রাজ্য দুভাগ হয়ে যায়। বাইজান্তীয় সাম্রাজ্য পূর্ব রোমক 
সাম্রাজ্য নামে পাঁরচিত হয়। খতীম্টধর্ম প্রচারকগণ দীর্ঘকাল ধরে 
রোম সাম্রাজ্যে খুণচ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করে আসাছলেন 'কন্তু রোম 
সম্রাটরা লেন খাীম্টধর্মের বিরোধী । গোড়ার দিকে খুশম্টানদের 
ওপরে এরা নানান অত্যাচার করে' কিন্তু সম্রাট কনস্টানটাইন 
AGHA মহত্ে TlH হন এবং তান প্রথম খাষ্টধর্মকে রোমের 
অন্যতম বৈধ ধর্ম হিসাবে স্বীকীতি দেন। সম্রাট কনস্টানটাইন বেশ 
কয়েকবার তাঁর CTT কাছে যুদ্ধে হেরে যান। শোনা যায় একবার 


০ ইতিহাস পরিচয় 


তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে জয়শ হলে তানি খুশষ্টধর্ম গ্রহণ 
করবেন। সোঁভাগ্যক্রমে এর ঠিক পরের যুদ্ধেই তান জয়ী হন এবং 
স্বয়ং খনীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে খতীষ্টধর্মকে রোমের বৈধ ধর্ম হিসেবে 
স্বীকার করে নেন। 


সম্রাট জাস্টিনিয়ান 


৫২৭ ie বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের সম্রাট হলেন 
জাস্টিনিয়ান। জাস্টানয়ানই ছিলেন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ 
সম্রাট | শোনা যায় হালারয়ার এক চাষা বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। 
[তান ছিলেন অসাধারণ দক্ষ ও পারিশ্রমী। রোম সাম্রাজ্যের ary 
গৌরব ফাঁরয়ে আনাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই 
উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তাঁর উৎসাহ ও aes বিরাম ছিল না। 
তাঁর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এমনকি শোনা যায় যে 


জাস্টিনিয়ান 
ae তিনি ঘ্দমনো বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতেন না। খাবার- 
' দাবার এবং পোশাক-পারিচ্ছদে তিনি ছিলেন নিতান্তই সাদাঁসিদে। 


বাইজাস্তীয় সভ্যতা ২১ 
' ধর্মে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ । রোমের Stes সম্পর্কে তাঁর 
ধারণা ছিল খুবই OY! রোমের অতীত গৌরব ও AISA পুনরুদ্ধার 
করাই ছিল তাঁর প্রধান স্বপ্ন । 
জাস্টানিয়ান ছিলেন একজন শক্তিশালী সম্রাট। রোম সাম্রাজ্যের 
এীতিহ্য ফিরিয়ে আনায় তিনি বহুল পাঁরমাণ সফল হয়েছিলেন। 
[তিনি ভ্যান্ডালদের হাত থেকে আঁফ্রকার উত্তরাংশ এবং গথদের হাত 
থেকে ইতালি ও স্পেনের দক্ষিণাংশ জয় করেন। এইসব যুদ্ধে জয়লাভে 
প্রধান কৃতিত্ব ছিল তাঁর সেনাপতি বেলিসৌরয়াসের। বোলসোঁরয়াস 
ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি । বাইজান্তাীয় সাম্রাজ্যের সুনাম অক্ষুমন 
রাখায় তাঁর ভামকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সম্রাট জাস্টিনিয়ানের 
সঙ্গে শেষ পযন্ত তাঁর সম্পর্কে চিড় খায়। এবং তিনি কারারদ্ধ হন 
ও তাঁর বিষয়সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। অশেষ চেষ্টা সত্বেও 
রোমসাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা জাস্টিনিয়ানের 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
আইন-সংকলন ও তার TT: কিন্তু সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব 
পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলেও একটি বিশেষ দিকে জাস্টিনিয়ান অশেষ 
কৃতিত্বের পাঁরচয় দিয়েছেন। রোমের আইন-সংকলনই হচ্ছে তাঁর 
প্রাধান কৃতিত্ব। যুগের পর যুগ ধরে রোমে গড়ে উঠোছল নানান 
আহইনকাননন। শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য রোম সম্রাটরা অসংখ্য 
আইনকানুন প্রণয়ন করেছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর 
রোমের এইসব আইনকান_ন প্রায় অচল হয়ে যায়। বর্বর জাতিরাও 
এইসব আইনকানূনকে কখনই বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখোন। সম্রাট 
জাস্টিনিয়ানের প্রধান Pow ছিল রোমের এইসব অপ্রচালত 
আইনকানুনের এক বাঁধবদ্ধ সংকলন। জনৈক আইনাবশারদের 
সাহায্যে জাস্টায়ান রোমের আইনকানুন সংকলন করেন. এবং 
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তাঁর সাম্রাজ্যে এই আইনগ্লি চালু করেন। পরবর্তী কালে 
জাস্ট্নিয়ানের এই আইন-সংকলনের আদর্শে ইউরোপের নানান' দেশে 
আইনকানুনগুলি গড়ে ওঠে । 

স্থাপত্য ও চিন্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা সম্রাট জাস্টিনিয়ান ছিলেন 
সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও চিত্রকলার একজন পৃষ্ঠপোষক ৷ রোমের 
অনুকরণে তিনিও কনস্টান্টিনোপলে অসংখ্য প্রাসাদ, গির্জা ও 
জলাশয় tela করেন।  কনস্টান্টিনোপলে সেন্ট সোঁফিয়ার গিজণ 
নির্মাণ তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি ও বাইজান্তীয় স্হাপত্যকলার 
এক চমৎকার নিদর্শন । গজ“ ছাড়া তান আরো তৈরি করেছিলেন 
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অসংখ্য A প্রাসাদ, সৌধ ও স্নানাগার। স্নানাগ্ারগল ছিল 
নগরের বিলাসিতার কেন্দ্র। এই স্নানাগারগযীল ব্যবহার করতেন 
ধনী ও আঁভজাত শ্রেণীর লোকেরা। 

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে বাইজান্তিয়াম নগরের 
THRs বাইজান্তিয়াম শহর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্কৃতির 
কেন্দ্র। শিল্প-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সম্রাট জাস্টানয়ানের কণীর্তর কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেন্ট সোফিয়ার fret ছিল 


বাইজান্তীয় সভ্যতা ২৩ 


বাইজান্তীয় স্হাপত্যশিল্পের এক চরম নিদর্শন। এই গির্জা ও 
অন্যান্য সৌধ ও অট্টালিকা নির্মাণে ছিল প্রাচ্যের প্রভাব । 
বাইজান্তিয়ামে চিন্রশিজ্পেরও বিশেষ উন্নাত হয়েছিল। এই শিল্প 
'মোজেইক শিল্প’ নামে পাঁরিচিত। রঙিন পাথর সাজিয়ে নানান 
ধরনের চিত্র বা ছবি রচনা করে প্রাসাদ ও সৌধ অলংকৃত করা হত। 
ধাতুর তৈরি নানান ধরনের গয়না-গাঁটি ও বাসন-কোসন তৈরিতেও 
বাইজান্তীয় শিল্পীরা জাঁকজমক ও TOM খুব বেশী পছন্দ 
করত। ANT, দর্শন ও বিজ্ঞানেও বাইজান্তীয় সাম্রাজ্য বিশেষ 
সমৃদ্ধি লাভ করোছিল। 

ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাইজান্তীয় সাম্রাজ্য প্রচুর উন্নাত লাভ করে। 
নানান দেশাবদেশ বিশেষত প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের 
ঘনিষ্ঠ বাণাজ্যক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারত, সিংহল প্রভাতি 
দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত মিশর ও লোহিতসাগরের পথে 
রাশিয়া ও চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য চলত। কিন্তু এই বাণিজ্যের 
লেনদেন হত স্হলপথে। রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর অণ্ুল থেকে আমদান 
হত খাদ্যশস্য ও পশন্চর্ম। আফ্রকার আঁবাসানিয়া থেকে আসত 
হাতির দাঁত, সোনাদানা আর নিগ্রো দাস। চীন থেকে আমদান হত 
মহার্ঘ রেশমবস্ত্র। ভারত ও সিংহল থেকে আসত নানান ধরনের 
মশলাপাত, দামী পাথর ও গন্ধদ্রব্য। বাইজান্তিয়াম থেকে রপ্তাঁন হত 
কাচ ও এনামেলের বিভিন্ন [জিনিসপত্র এবং অন্যান্য ?শজ্পদ্রব্য। 
সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলেই চীন থেকে অর্থাৎ প্রাচ্য থেকে 
ইউরোপে রেশমাঁশল্পের আমদানি হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই 
চীনে রেশমের গাঁটপোকার চাষ হত। শোনা যায় দুজন খষ্টধর্ম- 
প্রচারক সম্রাট জাস্টনিয়ানের আমলে চীন থেকে ফাঁকা বেতের মধ্যে 
করে লুকিয়ে গুটিপোকার ডিম বাইজান্তিয়ামে নিয়ে যায়। পরে 
 বাইজান্তিয়াম থেকে এই শিল্প ইউরোপের অন্যান্য দেশে 
ছড়িয়ে পড়ে। 
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কিল্তু সম্পদ ও Hala সত্তেও বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের পতন রোধ 
দূর্বল। সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষপ্ন রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছল না। 
গৃহবিবাদ ও আত্মকলহে সাম্রাজ্যের ভিত ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। 
ধর্মগত বিরোধও ছিল । ক্রমাগত বাঁহঃশন্রুর-আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে৷ পারসিক, আরব ও তুকাঁরা বারবার এই 
সাম্রাজ্যে হানা দেয় । অবশেষে ১৪৫৩ খীম্টাব্দে অটোম্যান Est 
নামে এক জাতির হাতে বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এইভাবে 
পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অবসান হয়। 


অনলার্লনী 


ol 
১। বিষয়মুখী 


(ক) কনস্টানটাইন কে ছিলেন? 

(খ) তিনি কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন? 

(গ) জাস্টিনিয়ান কে? কত খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট হন? 
(ঘ) বেলিসেরিয়াম কে ছিলেন? 

(উ) সেন্ট সোকিরার গীর্জা কে নির্মাণ করেন? 


২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 
(ক) সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? ২ 
(খ) বেলিসেরিয়াসের কৃতিত্ব সংক্ষেপে লেখ | 
(গ) সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সংস্কৃতি ও শিল্পকৃতির পরিচয় দাও | 
(ঘ) বাইজান্তিয়ামের চিত্র ও স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে কি জান? 
(ঙ) Wate জাস্টিনিয়ান কেন খ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করেন? 

৩। রচনাত্মক 
(ক) জাস্টিনিয়ানের প্রধান কৃতিত্ব কি? 
(খ) মত্রাট জাস্টিনিয়ানের আইন-সংকলন ও তার গুরুত্ব আলোচনা কর | 
(গ) বাইজান্তিয়ামের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
(ঘ) কিভাবে বাইজান্তীয় সাত্রাজ্যের পতন ঘটে? 


(৫) ইসলাম ওতারপ্রতক্রয় 


আরবদেশ ও জাতি ঃ যাঁশুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে 


ls লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মাঝামাঝি এক বিশাল ভূখণ্ড 


S09 আরব দেশ। খাাম্টায় সপ্তম শতকে এই আরব দেশে জন্ম 
হয়েছিল এক নতুন ধর্মের। এই ধর্মের নামই ইসলাম ধর্ম। এরই 
পাশাপাশি এককালে গড়ে উঠোঁছল সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। 
উত্তরে ছিল ফিনিসীয় ও ইহনদীদের দেশ। আরবরা ছিল সোমাটিক 
জাতির TORS, আরব দেশ TERRE | দিগন্তাবস্তৃত ধু 
বালুরাশি। এরই মাঝে মাঝে ছোট ছোট মরুদ্যান ও শহর। ইসলাম 
ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে আরবরা ছিল যাযাবর ও ধর্মে পৌত্তলিক। 
এদের বলা হত বেদুইন। উটের পিঠে চেপে এরা ঘুরে বেড়াত 
দেশ-বিদেশে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করত। উটের দুধ ও খেজুর ছিল 
এদের প্রধান খাদ্য। 

আরবরা AR, দল ও জাতিতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে ঝগড়া- 
ঝাঁট প্রায় লেগেই থাকত। আরবেরা ছিল অসংখ্য দেবদেবীর 
উপাসক। আরবের প্রধান শহর মক্কা। TAI কাবা নামে এক 
মসজিদ ছিল। কাবা মসজিদে ছিল িনশর বোশ দেবদেবীর aches 
প্রধান দেবতা ছিলেন আল্লা। একটা কালো পাথর ছিল আল্লার 
প্রতীক। আরবে বিভিন্ন স্হান থেকে অসংখ্য মানুষ আসত এই 
কাবা মসজিদে তীর্থ করতে । মুখে মুখে রচনা করত কাবিতা ও গান। 
এইসব কাব্য ও গাথা নিয়েই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন আরবা সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি। 

হজরত মহম্মদ ও তাঁর শিক্ষাঃ ৫৭০ SII কোরেশ নামে 
এক বংশে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। কোরেশ বংশ ছিল কাবা 
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মন্দিরের রক্ষক। জন্মের পূর্বেই হজরত মহম্মদের পিতার মৃত্যু 
হয়। অতএব তাঁর অভিভাবক হলেন পিতৃব্য আবু-তালেব। 
ছেলেবেলায় লেখাপড়ার বিশেষ কোন সুযোগ তাঁর ঘটেনি। কিন্তু 
ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পিত্ৃব্যের সঙ্গে তিনি আরবের নানান স্হান 
পরিভ্রমণ করেন। এইভাবে সঞ্চয় করেন বহ আভজ্ঞতা। etary 
বছর বয়সে তিনি খাদিজা নামে এক ধনী বিধবা মহিলাকে বিবাহ 
করেন। এই সময় থেকেই তার জীবনের পাঁরবর্তন ঘটে। আরবের 
প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তান সন্দিহান হন এবং মক্কার কাছাকাছি 
হীরা নামে এক পবতিগহায় তপস্যা শুরু করেন। এই সময়েই 
তানি ঈশ্বরের বাণী লাভ করেন এবং এই বাণ” প্রচারের নির্দেশ 
পান। ঈশ্বরের এই বাণী ইসলাম ধর্ম নামে পাঁরাচিত। ইসলাম 
শব্দাটর অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ | ইসলাম ধর্মের মূল কথা 
ঈশ্বর এক ও অআদ্বিতীয়। আল্লাই ঈ*বর। মহম্মদ এই আল্লা কৰ্তৃক 
প্রেরিত মহাপ;র;য বা পয়গম্বর। ঈশ্বরের বাণী লাভের পরে 
মহম্মদ তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু মক্কার কোরেশ বংশের 
সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। মহম্মদকে হত্যার জন্য তারা ASAT 
শুরু করে। অবশেষে একাঁদন রাত্রে মহম্মদ তাঁর প্রধান শিষ্য আবু 
বকরকে নিয়ে মক্কা থেকে কিছ দূরে মাঁদনা নামে এক শহরে পালিয়ে 
যান। এই "ঘটনা ঘটেছিল ৬২২ খীষ্টাব্দে। মুসলমানদের কাছে 
এই: বছরটি হিজরত নামে পাঁরচিত। এই সময় হতেই “হজরি’ 
অব্দের প্রচলন হয়। 

মদিনা ছিল সে সময়ে এক অখ্যাত গ্রাম। মদিনার আঁধিবাসীরা 
হজরত মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 
এই সময় থেকেই মক্কার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল বিরোধ চলে । অবশেষে 
৬২৯ খঢষ্টাব্দে তিনি মক্কা জয় করেন। একমাত্র আল্লার sche. ছাড়া 
তিনি কাবা মসজিদের সকল দেবদেবীর মূর্ত ধ্বংস করেন। 
অতঃপর TRAPATT মহম্মদের ধর্ম ও শাসন মেনে নেয়। এরপর 


ভ 


A 
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আরবের TIGA স্হানে এবং আরবের বাইরে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে 
পড়ে। মিশর আবিসিনিয়া, কনস্টান্টিনোপল এবং চশনে "তান 
ধর্মদূত প্রেরণ করেন। সম্রাট হেরাক্রিসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। 
এইভাবে তিনি ইসলাম ধর্মের দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত করেন। ৬৩২ 


-খশীজ্টাব্দে মদিনায় তাঁর মৃত্যু হয়। 


পুর্বে বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মের মুল কথা ঈশ্বর এক ও 
অদ্বিতীয়। ইসলাম ধর্মে আল্লাই ঈশ্বর বা ভগবান। আল্লার বাণী 
লেখা রয়েছে কোরাণ নামক গ্রন্হে। কোরান মুসলমানদের LT OS । 
মহম্মদের মুখ দিয়ে আল্লা তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। আল্লার কোন 


আর্তি নেই। মৃর্তিপুজা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ, একমান্র আল্লার 


নিকট প্রার্থনা করলে আল্লা প্রার্থীর সকল মনোবাসনা পুরণ করেন! 
আল্লার ওপর নির্ভরশীলতা তাই ইসলাম ধর্মের মূল কথা । ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য আছে। মক্কার দিকে 
মুখ করে দিনে পচিবার প্রার্থনা, দরিদ্রকে জাকাৎ বা ভিক্ষা দেওয়া, 
রমজান মাসে রোজা পালন এবং চতুর্থত মক্কায় তীর্থযাত্রা বা হজ। 
মদ্যপান, জুয়াখেলা এসব ইসলাম ধর্মে নাষদ্ধ। ইসলাম ধর্ম সহজ ও 
অনাড়ম্বর। সাধারণ মানুষও এই ধর্মের কথা সহজেই বুঝতে পারে। 
এই ধর্মে কোন জাতিভেদ নেই । সব মুসলমানই সমান ও ভাই-ভাই। 

ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণঃ ইসলাম ধর্মের এই সহজ 
অনাড়ম্বর আবেদন অবশেষে পোত্তালক বেদইনদের মনে এক 
বিশেষ সাড়া জাগায়। আরবজাতির মধ্যে এক অদ্ভুত নতুন 
প্রেরণার AGIA হয় এবং সমগ্র আরবদেশে এক্যবোধ জাগিয়ে তোলে | 
এই এক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আরব 
জাতি ইসলাম ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কুড়ি-পণীচশ 
বছরের মধ্যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য ও মিশর আঁধকৃত 
হয়। একশো বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য পূর্বে তুঁকিস্হান ও 
সন্ধুদেশ এবং পশ্চিমে আফ্রকা ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
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পরবতর্ণ কালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। 
মনে হল যেন এই ধর্ম গোটা ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু 
মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছর পরে তুর-এর যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কদের 
নেতা চার্লস মার্টেল-এর হাতে আরবরা পরাজিত হয়। ইসলামের 


_ হাত থেকে ইউরোপের খ:ষ্টধর্ম পারত্রাণ পায়। 


ইসলাম ধর্মের এই জয়যাত্রা ও প্রসার সম্ভব হয়োছল কয়েকটি 
কারণে। প্রথমত, এই সময়ে বাইজান্তীয় ও পারস্য এই উভয় 
সাম্রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়োৌছল। এই সাম্রাজ্যের Boys 
জনসাধারণ শাসকদের নানান জুলুম ও অত্যাচারে আঁতষ্ঠ হয়ে 
পড়েছিল। এই সময়ে ইসলাম ধর্মের অনাড়ম্বর বাণী জনসাধারণের 
মনে এক নতুন প্রেরণার AGI করে। এই ধর্মে কোন জাতিভেদ না 
থাকায় পৃথবীর বাভিন্ন জাতি খুব সহজেই এই ধর্মের প্রাত আকৃষ্ট 
হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। 

খাঁলফাঃ ইসলামের এই 'দিগ্বিজয়ে নেতৃত্ব করেছিল খাঁলফারা। 
খাঁলফারা ছিলেন একাধারে ইসলামের ধর ও রাম্ট্রনেতা। 
মহম্মদের প্রধান শিষ্য ছিলেন আবু বকর। মহম্মদের মৃত্যুর পর 
আবু বকর প্রথম খাঁলফা TALE হন। আবু বকরের মৃত্যুর পর 
খলিফা হন ওমর। ওমরের পর একে একে খাঁলফা Te হন 
ওসমান ও আল। এ'রা সবাই ছিলেন সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের 
পক্ষপাতী । এই চারজন খাঁলফা Aha খালফা নামে বিখ্যাত 

আব বকর ছিলেন মহম্মদের কানিষ্ঠা পত্রী আয়েশার পিতা এবং 


মহম্মদের এক পরম ভন্ত। মক্কায় কোরেশরা যখন তাঁকে হত্যার 


ষড়যন্ত্র করে তখন তিনি মহম্মদকে নিয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। 
তানি এক পর্ণকুটীরে বাস করতেন এবং মসাঁজদে বসে রাজকার্য 
চালাতেন | মৃত্যুর সময় তান ওমরকে বলেছিলেন s ‘আমার [িলাফতে 


প্রয়োজন TAR 
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ওমর ছিলেন সরল-প্রকীত ও কম্টসাহফ্ু। আবু বকর মারা যাবার 
পর তিনি খলিফা নিযুক্ত হন। ওমর প্রথমে ইসলাম ধর্মের বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু পরে এই ধর্মের অনুরাগণী হয়ে পড়েন। ওমরের 
আমলে আর্মে“ননয়া, মিশর. পারস্য সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইসলামের 
অধিকারে আসে। তাঁর সাম্রাজ্য শাসনের জন্য তিনি এক সুন্দর 
শাসনযন্ত্র গড়ে তোলেন। 

ওমরের পর খাঁলফা হন ওসমান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জনৈক 
পদে অভিষিন্ত হন। এই সময় থেকে ইসলাম ধর্মে এক প্রবল অন্ত- 
বিরোধ শুর; হয়। আলির বিরোধী ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তণ 
মনুয়াবিয়া। খলিফা হওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যে আলি নিহত হন 
এবং TATA খালফার পদ দখল করেন। এই সময় থেকে ইসলাম 
ধের মধ্যে MAID সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। আলির সমর্থকরা শিয়া নামে 
পাঁরাচত হন, মংয়াবিয়ার সমর্থকদের বলা হত সুন্নী । হাসান ও 
হোসেন নামে আলির দুই পনর ছিল। মূয়াবিয়ার ষড়যন্তে জ্যেষ্টপুত্ 
হাসান নিহত হন। কনিষ্ঠ পুত্র হোসেন মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদকে 
খলিফা হিসেবে স্বীকার না করায়. হোসেনের সঙ্গে এীজদের এক 
সংঘর্ষ হয়। কারবালা নামে এক মর*প্রান্তরে এজিদের সৈন্যদল 
হোসেনকে অবরোধ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় হাসানের পারবার বিশেষ 
বিপন্ন হয়ে পড়ে। হোসেন জলের সন্ধানে তাঁর শাবির থেকে বাইরে 
বেরিয়ে এজিদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। কারবালার: এই মর্ম্তুদ 
ঘটনাকে মুসলমানরা এখনও মহরম নামে এক পর্বের মধ্যে য়ে 
স্মরণ করে। TAA বংশধররা একশ বছরেরও ওপর খাঁলফার 
পদ অধিকার করেছিলেন। এই বংশ পরিচিত ছিলেন উমাইয়াদ বংশ 
WT! ৭৫০ খতীম্টাব্দে মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশের এক 
নেতা খলিফার পদ দখল করেন। এরপর শুরু হয় আব্বাসণয় 
খলিফাদের যুগ। আব্বাসীয়দের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুন অল 
রশীদ। রাগদাদ ছিল তাঁর রাজধানী। 


ইসলাম ও তার প্রতিক্রিয়া & 
আরব সাম্সাজ্যক্ডেভা৪ ATMS অষ্টম শতকের গোড়ায় 
(৭১২ খত) মুসলমানরা ইউরোপের স্পেন নামে এক দেশ দখল - 
করেন। স্পেনে মুসলমানদের আঁকার বহুকাল টিকে ছিল এবং গড়ে 
উঠোছিল এক সুন্দর সংস্কাতি। স্পেনের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। 
এছাড়া ছিল: গ্রানাডা, সেভিল, টলেডো প্রভাত সুন্দর নগর। 
কর্ডেভাকে কেন্দ্র করে স্পেনে এই সময়ে মুসলমান স্হাপত্যকলা 
বিশেষ বিকাশ লাভ করে। কর্ডোভায় গড়ে ওঠে এক সুন্দর মসাঁজদ। 
অপরুপ স্তম্ভ ও খিলান, চমৎকার গঠনভঙ্গী ও সুন্দর অলংকরণের 
জন্য কর্ডোভার মসজিদ মুসলিম স্হাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন 
হিসাবে এখনও টিকে আছে। গ্রানাডা, সোঁভল প্রভাত নগরাতেও 
গড়ে উঠোছল অসংখ্য প্রাসাদ ও মসজিদ। গ্রানাডার আলহামরা 
প্রাসাদাট বিশেষ বিখ্যাত | 
ইসলামী কৃতিত্বে ইউরোপের প্রাতিক্রিয়াঃ ইউরোপে ইসলামী 
সভ্যতা প্রসারের গোড়ার দিকে AIG ইউরোপ এই ধর্মের প্রাত 
বিশেষ বিরূপ ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামী সভ্যতা প্রায় 
গোটা ইউরোপকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়োছিল। কিন্তু তুরের 
রণক্ষেত্রে ফ্রাঙ্ক নেতা চার্লস মার্টেলের হাতে মুসলমানেরা পরাজিত 
হলে ইউরোপ রক্ষা পায়। স্পেনে ইসলামী সভ্যতা বিকাশলাভ 
করলে এই সভ্যতার প্রতি খরীষ্টানদের বিরূপ মনোভাব ধারে ধীর 


.কেটে যায়, এবং ইউরোপ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাত আকৃষ্ট 


ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্পেনের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
খীম্টানরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে। ইসলামী 
সাহত্য, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা, castor, গাণত প্রভাতি শাস্ত্রের 
প্রতি খাঁম্টানদেরও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। 

শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে আরবদের অবদানঃ আরবরাও 
{ছল জার্মানদের মতো প্রাচীন সভ্যতার আঁধকারী। গোড়ার 
দিকে তাদের সংস্কৃতি ছিল খুবই ATR মানের। কিন্তু ইসলাম 
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ধর্ম ও আরবী ভাষা গ্রহণ করে এশিয়া, আঁফ্রকা ও স্পেনের 
অধিবাসীরা আরব নামে পারিচিত হয়। আরব বলতে আরবাভাষী 
মুসলমানদের বোঝায়। পারাসিক, গ্রীক ও ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে 
মিশে আরবরা গড়ে তোলে এক নতুন সভ্যতা। সমগ্র ইউরোপ 


কাব] মসজিদ 


যখন মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমগ্ন তখন কায়রো, বাগদাদ, কডেশভা 
এইসব নগরই জৰালিয়ে দিল জ্ঞান ও সভ্যতার আলো। ats 
ও ভারতায়দের কাছ থেকে আরবরা শিখে নেয় জ্যামিতি, গণিত, 
বাঁজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা। অঙ্কের রাশি ও দশমিক ভারত থেকে 
গ্রহণ করে। আরবদের কাছ থেকে আবার এইগ্ীল শিখে নেয় 
ইউরোপ। আবর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় রসায়নবিদ্যার জন্ম হয়। 
চাঁন থেকে আরবরা আয়ত্ত করে কাগজ তৈরি করার পদ্ধাত। ইউক্রিডের 
জ্যামিতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে আরবদের জ্যামাতি। ইতিহাস 


aie 


ইসলাম ও তার প্রতিক্রিয়া ৩৩ 
রচনাতেও আরবরা এক নতুন পথ প্রবর্তন করে । নানান কাহিনী ও 
কিংবদন্তী থেকে ইতিহাসের তথ্য আহরণে ও তার বিশ্লেষণে 
আরবরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দৌখয়েছে। মুসলমানদের মসজিদগুলি ছিল 
এক-একটি শিক্ষাগার। পরে এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁরণত হয়। 
দেশাবদেশ থেকে নানান জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটত এইসব 
স্হানে। 
কয়েকজন আরব মনীষীঃ মনীষীদের মধ্যে চাকৎসা-বিজ্ঞানে 
শ্ৰেষ্ঠ ছিলেন আব্যাসনা। তাঁর জন্ম হয়োছল তুকাঁস্তানের বোখারায়, 
পরে তিনি খোরাসানে অধ্যাপনা করেন। দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন 
ইবন রুবাদ। ধর্মের অনুশাসন থেকে দর্শনকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর 
উদ্দেশ্য । বিখ্যাত এীতিহাসিক ছিলেন খালদুন॥ অল িরুণী ও ইবন 
বতুতা ছিলেন দুজন বিখ্যাত পর্যটক | অল বিরুণী ছিলেন সুলতান 
মাম দের সভাকাঁব। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনে তাঁর অগাধ 
পাণ্ডিত্য ছিল। ভারত সম্পর্কে তানি একটি গ্রন্হ রচনা করেন। ইবন 
বতুতা মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বে ভারতে আসেন। ভারত থেকে 
সুলতানের দূত হিসেবে চীনে যান। 'সফরনামা' নামে তানি ভ্রমণ- 
কাহিনী লেখেন। অল বিরুণী ও বতুতার ভ্রমণকাহনী থেকে সে 
আমলের ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। 


১। বিষয়মুখী অরুন? ial 
(ক) ইসলাম ধর্মের কোথায় জন্ম হয়েছিল? 
(ৰ) আনা কে? 


(গ) কোন বংশে কত খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়? 
(ঘ) হজরত মহম্মদের প্রধান শিষ্ের নাম কি? 

(ড) খলিফা কাদের বলে? 

(চ) অল বিকুণী ও ইবন বতুতা কে? 
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২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 
(ক) আরব দেশ কিরকম? আয়ৰ জাতি সন্ধে কি জান? 
(খ) খাদিজা কে? তাকে বিয়ে করার পর মহচ্মদের জীবনে কি 
পরিবর্তন ঘটে ? 
(গ) ইসলাম শব্দটির অর্থ কি? হিজরী কাকে বলে? 


__ (ঘ) ইসলাম ধর্মের মূল কথা কি? 4 
© খলিকা ওমর সম্বন্ধে কি জান? + | 
ly ১২6: | Fk ; Lg ঃ ‘ {| 

৬, | 


(ৰ) ae oe প্রসারের কারণগুলি লংক্ষেপে লেখ | 

(a) কারবালার ঘটনা সম্বন্ধে কি জান? 

স্পেনে ইসলাম সংস্কৃতির দাও। 

ee ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অবদান সংক্ষেপে আলোচন! কর । 


(৬ মধাবু্ গটিমহরাপ 

শালনমেল $ পূর্বে বলা হয়েছে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার 
পর এই সাম্রাজ্যের ধবংসাবশেষের ওপর বর্বর জামনি জাতিরা কয়েকটি 
রাজ্য গড়ে তোলে। রাইন নদীর দক্ষিণ তীরে খজ্টীয় পণ্চম শতকের 
শৈষে ফ্রাঙ্ক নামে এক বর্বর জাতি একটি রাজ্য গড়ে তোলে । বত'মান 
ফ্রান্স ও জার্মানীর fee, অংশ জুড়ে এই রাজা গড়ে উঠোছল। 
রাষ্ট্রের সব ক্ষমতাই ছিল প্রাসাদের মেয়র নামে রাজকমণচারীর হাতে৷ 
পরবতাঁকালে এই পদ বংশানুক্রমক হয়ে পড়ে। খুণচ্টায় অষ্টম 
শতকের গোড়ায় চাল‘স মার্টেল ফ্রাঙ্কদের নেতা হন। এই চালস 
DAA মার্টেলের পর তাঁর পত্র পিপিন ফ্রাঙ্ক AGA সর্বময় 


'পাঁপনের মৃত্যুর পর ৭৬৮ ATIC তাঁর পত্র শালণমেন 
সিংহাসনে বসেন। শালামেনই ছিলেন ফ্রাঙ্কদের শ্রেষ্ঠ রাজা । তানি 
ছিলেন বাগদাদের খালফা হারুন অল রশীদের সমসামায়ক। তাঁর 
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৩৬ 


খুবই 


শ/জয।নের UAT 
সাগর ॥/ 


ত। উজ্জল চোখ, SPP নাক, 
ছিলেন 


সন 


থাকত। পোশাক-পাঁরচ্ছদে তিনি 


তাঁর দেহ ছল 


সাদাসিধে | তান তাঁর ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন এবং তাদের 
নিয়ে শিকারে যেতেন। শিকার করা, সাঁতার কাটা এবং ঘোড়ায় চড়ায় 


জানা যায়। 
মুখে হাঁস লেগেই 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ৩৭ 
ছিল তাঁর প্রচুর উৎসাহ ৷ তিনি অসাধারণ দৈহিক শত্তির অধিকারণ 
ছিলেন। শোনা যায় এক ঘ:সিতে নাকি তিনি ঘোড়া ও আরোহণকে 
SACS ধরাশায়ী করতে পারতেন। তাঁর মন. ছিল খুব সহজ ও 
সরল । রাজকমচারাঁদের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলে মিশতেন। প্রজাদের 
কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ নিতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের 
খবর সংগ্রহ করতেন। 

শালণমেন ছিলেন মধ্যযুগের সবশ্রেষ্ঠ বীর। তিনি ৪৬ বংসর 
রাজত্ব করেন। এই ৪৬ বছরে ৫২ বার aaa করেন। দক্ষিণে 
পিরেনীজ এবং আল্পস পর্বত ডিঙিয়ে ছিল তাঁর রাজ্যের সীমা। 
স্পেনের মর, ইতালীর লম্বা জার্মানীর স্যাক্সন এবং আরবদের 
তিনি aca পরাজিত করেন। ৭৭৮ খচাঁষ্টাব্দে যুদ্ধ জয় করে তিনি 
সসৈন্য পিরেনীজ পর্বত হয়ে ফ্রান্সে ফিরাছিলেন। এমন সময় 
গ্যাসকন নামে এক জাতি তাঁর সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে। 
রোল্যাপ্ড নামে জনৈক অধিনায়ক বারত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
গ্যাসকনদের গাঁতরোধ করে যুদ্ধে প্রাণ হারান। কিন্তু ফ্রাঙ্ক সৈনা 
নিরাপদে পিরেনীজ পেরিয়ে যায়। রোল্যান্ডের এই বীরত্বের 
কাহিনী 'রোল্যাশ্ডের wie’ নামে লোকগাথায় আজও অমর হয়ে 
আছে ৷ কিন্তু জার্মানীর হিংস্র স্যাক্সন জাতিদের দমন করতে তাকে 
বিশেষ বাধা পেতে হয়োছল। ফ্রাঙ্করা AT গ্রহণ করোছিল। 
কিন্তু স্যাক্সনরা ছিল পোত্তলেক। শালণমেন স্যাক্সনদের দমন 
করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। অবশেষে কোন উপায় না দেখে কয়েক 
হাজার বন্দী স্যাক্‌সনকে তিনি হত্যা করেন। অতঃপর স্যাকৃসনরা 
বশীভূত হয় ও LIVE গ্রহণ করে। শাললামেনের খ্যাতি বহুদূর 
ছাড়িয়ে পড়ে । এমনকি, বাগদাদের খলিফা হারুন অল ate তাঁকে 
একটি হাতি ও জলঘাঁড় উপহার দেন । 

পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের al (৮০০ খঃ)8 পূর্বে 
বলা হয়েছে ফ্রাঙ্করা খীম্টধর্ম গ্রহণ করোছিল। ইউরোপে রোম 
ছিল খ্যীষ্টধর্মের প্রধান কেন্দ্র। এই ধর্মের রক্ষাকর্তা ছিলেন 
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থুপন্টীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান চার্চ বা গীর্জার প্রধান ৷ বাইজান্তীয় বা পূর্ব 
রোম সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি স্বতল্ত চার্চ । পশ্চিম 
ইউরোপের খষ্টানরা ছল রোমের চার্চ বা পোপের অধানা। 
শালনমেনের সমসামীয়ক পোপ ছিলেন তৃতীয় লও | একবার তানি 
রোমের একদল িরোধী পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হন। কয়েকজন দয়াল, 
লোক তাঁর সাহায্যে এগয়ে আসে এবং তাঁকে শাললামেনের তাঁবুতে 
পাঠিয়ে দেন। লিও তাঁর “at বিরদ্ধে শার্লামেনের সাহায্য ভিক্ষা 
প্রাসাদে ফিরে যান। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ৮০০ খতীম্টাব্দের বড় দিনে 
শার্লামেন যখন রোমের সেন্ট পাঁটার গীজীয় উপাসনায় রত, সেই 
সময় পোপ তৃতীয় লিও তাঁর মাথায় সম্রাটের মুকুট পাঁরয়ে তাঁকে 
“সীজার' ও 'অগাস্টাস' রুপে অভিনন্দন জানান। এইভাবে প্রায় 
‘তিনশ বছর পরে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পঢনরাবির্ভাব ঘটে এবং 
শার্লামেন সম্রাট হিসেবে আঁভাষন্ত হন। অতঃপর রোমের লঃপ্ত 
গৌরব ফিরিয়ে আনাই হল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য 

আঁভষেকের ATE ও চার্চের মধ্যে সম্পর্ক ঃ শার্লামেন 
সম্রাট পদে আভষিন্ত হওয়ায় AMA রোম সাম্রাজ্য আবার বে+চে ওঠে | 
বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের যে গৌরব ক্ষুগ্ন হয়েছিল তার 
পুনরুদ্ধার ঘটে। উত্তর ইউরোপ আরব সাম্রাজ্যের একটি অংশ 
বলে পাঁরগাঁণত হয় | শাললামেন ছিলেন নিরক্ষর এবং ফ্রাঙ্কদের একাট 
ছোট্ট রাজ্যের অধীশ্বর। {কিন্তু এই ঘটনার ফলে তাঁর মতন একজন 
সামান্য মানুষের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধ পায় এবং এই সময় থেকে ATG 
ও চার্চের মধ্যে একটি মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 
শার্লামেনের মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুকাল এই সম্পর্ক বজায় ছিল। 

রাজসভা ও শিল্প-সাহত্যের পৃষ্ঞগোষকতাঃ শালনমেন 
ছিলেন নিরক্ষর। লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। কন্তু তান 
ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে পারতেন। Als ভাষাও বুঝতেন। 
লেখাপড়া না জানলেও শিক্ষার ate ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। 


# 
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শোনা যায় শেষ বয়সে তিনি লেখা অভ্যাস করবেন বলে রোজ 
রাতে বালিশের নীচে স্লেট-পেন্সিল রেখে ঘুমোতেন। আর 
খাবার সময় তাঁকে ইতিহাস ও অন্যান্য বই পড়িয়ে শোনান হত। 
তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগণ ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ৷ তাঁর 
প্রাসাদে তান এক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন এবং সে যুগের অনেক : 
ভালো ভালো বই নকল করে প্রচারের ব্যবস্হা করেন। এই সময়ে 
ইউরোপে জ্ঞানী ও গুণ alsa সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় শালশামেন 
এদের কয়েকজনকে নিয়ে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন। এদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন এলকুইন নামে জনৈক ইংরেজ পশ্ডিত। ডেন আক্রমণে 
বিতাড়িত হয়ে তিনি শালশমেনের রাজসভায় আসেন। এবং 
শালনমেনের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন শালমেন স্বয়ং এবং 
তাঁর সন্তান ও সভাসদগণ এলকুইনের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন । 
এইভাবে ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধকারে জলে উঠল জ্ঞানের আলো । 
নব রোম সাম্রাজ্যের AGT এবং মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে শালশমেন 
ইতিহাসে অমর হয়ে-আছেন। ৮১৪ খ্যীম্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর 
মৃত্যুর পর ফ্রাঙ্ক রাজ্য তিনভাগে Troe হয়। এই একভাগের 
অধিপতি নিজেকে রোম সম্রাট বলে ঘোষণা করেন | অতঃপর খুষ্টান 
জগতের প্রভুত্ব নিয়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে শুরু হয় এক দীর্ঘস্হায়ী 
বিবাদ ও সংগ্রাম । 

মঠ, সন্ন্যাসী ও Aaa, মঠের alas তৃতীয় অধ্যায়ে 
ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মঠগনীলির ভূমিকা সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে“ আলোচনা করা. হয়েছে। চার্চ বা গীজার মতোই whe 
ছিল ধমাঁয় প্রাতিষ্ঠান। লোকালয় থেকে দুরে কোন নিজন স্হানে 
WHat তোর হত। পূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগে ধর্ম ছিল মানুষের 
জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সমাজে তাই পুরোহিত ও 
যাজকদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। মানুষের জীবনে নৈতিক ও 
আধ্যাত্ম শুচিতা রক্ষাই ছিল এদের প্রধান কাজ। ধর্মকার্ধে যাতে 
বাধা না জন্মে সেজন্য এদের বিয়ে-থার SLATS দেওয়া হত না। 
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প্রত্যেক গ্রামে থাকত একজন করে পুরোহিত। পুরোহিতদের ওপরে 
ছিল বিশপ। এছাড়া ছিল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় । ধর্মের জন্য জীবন 


, সগ্যাসী বা মন্ধ 
উৎসর্গ করাই ছিল এ'দের ব্লত। এদের বলা হত মও্ক। এ'রা মতেই 


বসবাস করতেন। সন্ন্যাসনীদের বলা কত নান্‌। এদের জন্য ছিল 
আলাদা মঠ বা নানার। মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত আ্যাবট, 
সন্ন্যাসনীদের মঠের প্রধান ছিলেন আ্যাবেস। প্রাতাঁট মঠের নিজস্ব 
নিয়মকানুন ছিল। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসনীদের এইসব নিয়মকানুন 
মেনে চলতে হত। কঠোর সংযম ছিল এদের জীবনের মূল কথা। 
মঠের কাজ-কর্ম পরিচালনা এবং নৈতিক চরিত্র রক্ষাই ছিল এদের 
প্রধান কাজ। ALTO অনুশাসন অনুযায়ী দারিদ্র, সততা প্রভাতি 
কয়েকটি শপথ তাদের গ্রহণ করতে হত। 

শিক্ষা প্রসার ও সংরক্ষণে মঠের ভূমিকাঃ মধ্যযুগের এই 
sole ছিল শিক্ষার এক-একটি কেন্দ্র। নানান বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়া হত। সন্নযাসীদের নানাবিধ কাজ করতে হত। হাসপাতাল ও 
বিদ্যালয় পাঁরচালনা, আতাঁথ-সংকার ও দাঁরদ্র-সেবা ছিল এই সব 
শিক্ষার অন্যতম অঙ্ঞা। এছাড়া ছিল বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা ও 
সাধন-ভজন, সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচার। এই ধর্মপ্রচারের 


ae 
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ভার ছিল ফ্রায়ার বা ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের ওপর ৷ কিন্তু কালক্ৰমে 
চার্চ ও মঠ_এই উভয় প্রাতিষ্ঠানই আদশ'ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের 
মধ্যে নানান ব্যভিচার ও TANS দেখা দেয়। নানান ভাবে অর্থ 
রোজগার করে মঠগুলি বিত্তশালী হয়ে ওঠে । সন্ন্যাসীঁদের নৈতিক 
চাঁরত্রের অবনত ঘটে। চার্চ ও মঠগহীলকে এই দুনর্গীত থেকে মুক্ত 
করেন ক্লুনি নামে জনৈক ধর্মযাজক | ক্লুনি চার্চের কর্তৃত্বকেই প্রাধান্য 
দেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় চার্চ ও মঠের আদর্শ ও সংযম পুনরায় 
ফিরে আসে। 

সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্ব? মধ্যযুগে চার্চের প্রভাব ছিল খুব বেশি । 
কেবল ধমীয় ক্ষেত্রেই নয়, ধারে ধীরে চার্চ অর্থনোতিক, রাজনোতিক ও 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রাধান্য-বিস্তার BCA | ধর্মকে ভাঙয়ে এবং ধর্মের 
নামে চার্চ বেশ কিছু মুনাফা লুটে নেয়। নানান ভাবে প্রভূত ধন-সম্পদ 
ও সম্পত্তির আধকারা হয়। পাপের ভয়ে এবং পরকালে স্বগ্গলাভের 
আশায় রাজা এবং অন্যান্য সামন্তরা সকলেই চার্চকে জাম এবং 
অন্যান্য ধন-সম্পদ দান করতে থাকে। এইভাবে চার্চের রাজনোতিক 
প্রভাব খুব বেড়ে যায়। সম্রাটের কাছ থেকে চার্চ শুল্ক আদায়, 
এমনাক বিচারের ক্ষমতাও লাভ করে। পোপ ছিলেন চার্চের প্রধান'। 
চতুর্থ শতক থেকে রোমের পোপ রোমান চার্চের প্রাতানাধ free 
হন এবং খনীম্টধ্মের রক্ষক হসাবে পাঁরগাণত হন। পূর্বে বলা 
হয়েছে, অষ্টম শতকে পোপ ও ফ্রাঙ্ক রাজা শালণমেনের মধ্যে 
বন্ধ ত্বপুর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পোপ তৃতীয় লিও শালণমেনকে 
রোমের সম্রাট হিসেবে অভিষিন্ত করেন এবং তাঁকে সম্রাট বলে 
আঁভনন্দন জানান। কিন্তু শালামেন মারা যাবার পর থেকেই 
রাজনোতক প্রাধান্য নিয়ে পোপের সঙ্গে সম্রাটদের বিরোধ দেখা দেয় | 
পোপের প্রধান কর্তব্য ছিল মানুষের ধর্মজীবন নিয়ন্্রণ। কিন্তু 
এই সময় থেকে মানুষের Wed ও রাজনৈতিক জীবনেও কর্তৃত্ব 
করার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। এঁদকে সম্রাটরাও চার্চের উপর কর্তৃত্ব 
করতে চান এবং চার্কে রাচ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেন। 


৪২ ইতিহাস পরিচয় 


পোপ সম্রাটের এই কর্তৃত্ব মানতে চান না, এবং ঘোষণা করেন যে চার্চ 
পোপ স্বাধীন চার্চের ওপর রানের কোন AST নেই। এই 
নিয়ে শুর; হয় পোপ ও সম্াটের জোর লড়াই এই লড়াই চলোছিল 
দশর্ঘকাল। একাদশ শতকে (১০৭৩ Ate) সপ্তম গ্রেগার পোপ 
নিযুক্ত হলে বিরোধ চরমে ওতে এই সময়ে সম্রাট ছিলেন চতুর্থ 
হেনারি। পোপ সপ্তম গ্রেগার ও চতুর্থ হেনারর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব 
চলে দীর্ঘকাল। অবশেষে সম্রাট পরাজয় স্বীকার. করেন। শোনা যায় ৪ 
পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চতুর্থ হেনারকে দীর্ঘ তিনাদন 
গদনরাত পোপের প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করতে AMAT | অবশেষে 
নগ্রপদে Tota পোপের ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এতে পোপের ক্ষমতা ‘ 
আরও ব্যাদ্ধ পায়। কিল্তু শেষ পর্যন্ত পোপ ও সম্রাট উভয়েই ক্লান্ত 
হয়ে পড়েন এবং পরস্পরের ভুল বুঝতে পারেন। এই বরোধে পোপ 
বা সম্রাট কারুর বিশেষ কোন লাভ হয়ান। লাভবান হয়োছল 
মধ্যযুগীয় শহরগলি। পোপ ও সম্রাটদের দ্বন্দ্বের সুযোগে ইতালির 
শহরগনুলির ক্ষমতা ও স্বাধীনতা বদ্ধ পায় এবং ধর্মযদ্ধ শুর: হলে 
তারা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। পোপ বা সম্রাট ২812 
তোয়াক্কা তারা করোনা € 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী-বিশ্বাবদ্যালয় : প্রাতষ্ঠাঃ রোম 
সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোমের পুরানো শিক্ষাব্যবস্হা ভেঙে 
প্রাতষ্ঠানগ্ীল ধৰংস wal কিন্তু কালকুমে cides প্রভাবে 
এই বর্বর জার্মান জাতিদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ দেখা দেয় এবং 
খষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে ইউরোপে এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে 
ওঠে। এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল ধর্মীভীত্তক। siete মঠকে 
কেন্দ্র করে কিভাবে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্হা গড়ে ওঠে তা পূর্বে 
বলা হয়েছে। কিন্তু গীর্জা ও মঠের শিক্ষা ছিল মূলতঃ ধীর 
গজ ও মঠের বিদ্যালয়গযীলতে ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ তেমন 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ৪৩ 
ছিল না। অথচ ছাত্রদের মধ্যে এ-সময়ে নানান বিষয়ে শেখবার 
আগ্রহ জাগে এবং নানান বিষয়ে তারা কৌতৃহলা হয়ে ওঠে । এ-সময়ে 
যেসব পণ্ডিত ব্যন্তি ছিলেন ছান্রেরা সেইসব পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে 
যাতায়াত শুরু BA, এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেশ থেকে 
ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিশ্বীবদ্যালয়। বিশ্বের যে কোন দেশের ছান্রই 
এইসব স্হানে পড়াশুনা করতে পারে। তাই এর নাম দেওয়া হয় 
বিশ্ববিদ্যালয়। কালক্রমে এই শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানগাল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি 
লাভ করে এবং বিশেষ উন্নত হয়ে ওঠে । 

শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কঃ এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের 
মধ্যে গড়ে ওঠে এক মধুর সম্পর্ক । “শিক্ষক ও অধ্যাপকদের প্রতি 
ছাত্রদের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। নানান বিষয়ে তারা 
শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে ও শিখে নিত। শিক্ষকরাও তাদের 
জ্ঞানাপপাসা চরিতার্থ করতেন | ছাত্র ও শিক্ষকদের অধিকাংশই আসত 
বিদেশ থেকে। এরা ছিল নাগাঁরক আঁধকার থেকে বাণ্চিত। সে সময়ে 
for দেশে বিদেশীদের জীবন মোটেই নিরাপদ ছিল না সুতরাং 
প্রয়োজন হয়ে পড়ল সংঘ বা জোট গড়ার। এই সংঘগ্ুলিকেই বলা 
হত 'নেশন’। কোন কোন স্হানে শিক্ষকরাও নেশনে যোগ 
POST কালক্রমে CMRI শহরের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন 
আদায় করে নেয় ৷ ধীরে ধীরে সেই নেশনগনুল কলেজে পাঁরণত হয়। 

আইন, Tilsen ও ধর্মশাস্ত্র চর্চাঃ এইভাবে ইউরোপে এই 
সময়ে বেশ কয়েকাট বশ্বাবদ্যালয় গড়ে উঠেছিল । এক-এক বিশ্ব- 
শবদ্যালয় এক-একাঁট বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য বিশেষ খ্যাঁত লাভ করে। 
ইতালির স্যালানো বিশ্বাবদ্যালয় প্রসিদ্ধ ছিল চাকিৎসা-শাস্ত্রের জন্য। 
বোলোনা 'বশ্বাবিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল আইন অধ্যাপনার। ফ্রান্সের 
স্যার বিশ্বাবদ্যালয় বিখ্যাত ছিল <a অধ্যাপনার জন্য। 
ইংল্যান্ডে এই সময়ে অক্সফোর্ড ও কেম্্িজ নামে দা বিশ্বীবদ্যালয় 
গড়ে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। 


(৭ম) ৪ 


{ছল ধর্মীভাত্তিক। বাইবেলের বাণীকে Baro ও বেদবাক্য বলে 
মনে করা হত৷ TE এই আমলে কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষা 
এই শিক্ষা-রীতির শবরুদ্ধে প্রাতবাদ জানান এবং মানুষের মনকে 
eat কুসংস্কার থেকে TT করার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে 
প্রাসদ্ধ ছিলেন প্যাঁর বিশ্বীবদ্যালয়ের অধ্যাপক পটার এবেলার্ড। 
তাঁর কাছে alee ছিল সবাকছু। Alen হলে তবেই যে কোন 
মতবাদ মেনে নেওয়া যায়। এ যুগের আরও দুই খ্যাত মনীষী 
এলবার্টাস ম্যাগনাস ও টমাস একুইনাস। ম্যাগনাস ছিলেন জার্মান 
এবং একুইনাস ইতালীয়। ম্যাগনাস প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও 
এ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার প্রাত আকৃষ্ট হন এবং য্টান্তবাদের ওপর 
fete করে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। একুইনাস 
ছিলেন ঞ্যালবার্টাসের শিষ্য। আর এক বিখ্যাত মনীষী ছিলেন 
ইংলন্ডের রজার বেকন। ইনি ছিলেন মূলত বিজ্ঞানী । বিজ্ঞানের 
নানান দিক fac তান অনুশীলন করেন। তাঁর ছল অসাধারণ 
দৃরদৃচ্ট | তান ভাবষ্যদ্‌বাণী করেন যে মানুষ একাঁদন আকাশে 
ভ্রমণ করবে। 


এযুগে দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নীত হয়। নানান দেশে 


প্রচলিত গল্প ও কাহিনী অবলম্বনে চারণ-কাঁব ও গায়কেরা কাব্য ও- 


গান রচনা করতেন। এছাড়া গড়ে উঠোছল রাজা আর্থার ও তার 
নাইটদের নিয়ে এক উন্নত সাহত্য। ইংলশ্ডে রাবন হুডের কাহিনী 
ছল বিখ্যাত। পোল্যান্ডের কাহিনী নিয়ে সূত্রপাত হয়েছিল ফরাসী 
কাব্য ও সাহিত্যের! মহাকবি দান্তে ইতালীয় ভাষায় “ডভাইন 
কমোড’ নামে একটি বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। ইংলগ্ডের বিখ্যাত 
কাব ছিলেন চসার। তাঁর রচিত 'ক্যাণ্টারবোর টেলস' আজও অমর 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ৪৫ 


১। বিষয়মুখী =~ 
(ক) চার্লস মার্টেল কে? কোন্‌ যুদ্ধে মুসলমানরা তার হাতে পরাজিত হয়? 
(a) শার্লামেন কে? কত Mice তিনি ফ্রাঙ্ছদের রাজা হন? শার্লামেনের 
জীবনী-লেখকের নাম. কি? 
(a) শার্লামেন কত বংসর রাজত্ব করেন? তীর রাজত্বকালে তিনি মোট 
কতবার যুদ্ধযাত্রা করেন? তীর রাজ্যের সীমা কতদুর বিস্তৃত ছিল? 
(ঘ) alate কে? রোল্যাণ্ডের বীরত্বকাহিনী কোথায় পাওয়া যায় ? 
(ও) হারুন অল রশিদ কে? তিনি শার্লামেনকে কি উপহার পাঠিয়েছিলেন? 
(5) তৃতীয় লিও কে? তিনি কেন শার্লামেনকে রোম সম্রাটের পদে 
অভিষিক্ত করেন? কত খ্রীষ্টাব্দে শার্লামেন রোমের সম্রাট হন? তাকে কী 
উপাধি দেওয়া হয়? 
(ছ) এলকুইন কে ছিলেন? তিনি কি জন্য বিখ্যাত? 
(জ) সপ্তম গ্রেগরি কে ছিলেন? তার সঙ্গে কার বিরোধ ঘটে? 
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(ক) শার্লামেনের দৈহিক গড়ন সংক্ষেপে বর্ণনা কর | 
(খ) কোন্‌ কোন্‌ জাতির সঙ্গে শার্লামেন যুদ্ধ করেন? 
(গ) _রোল্যাণ্ডের বীরত্বকাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও | 
(ঘ) শার্লামেন কিভাবে পবিত্র রোমক সম্রাট হন? 
(ঙ) শার্লামেনের বিদ্যানথরাগ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
() মঠ কাকে বলে? এই মঠে কারা বাস করতেন? মঠের জীবনধারা 
সংক্ষেপে লেখ | 
(ছ) সম্রাট ও পোপের মধ্যে ছন্দের কারণ কি? 
(জ) বিশ্ববিদ্ভালয় বলতে কি বোঝ? মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি কি 
ভাবে গড়ে ওঠে? 
৩। ব্লচনাস্মক 
(ক) পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার কি ভাবে হয়? 
(খ) -'শার্লামেনের অভিষেকের গুরুত্ব কি? 
(গ) শার্লামেনের শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে কি জান? 
(ঘ) মধ্যযুগের মঠের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও | 
(ও) মধ্যযুগের সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
(চ) মধ্যযুগের বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি কি ভাবে গড়ে ওঠে? এখানে কি কি 
বিষয়ে শিক্ষা। দেওয়া হত? ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ক কি রকম ছিল? 
(ছ) মধ্যযুগের দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ । 


(মধ্যযুগ ইউরোপে সামন্ত 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


সামন্ততচ্ত্র, ভূমিব্যবস্হা, মানুষে মান্যষে সম্পর্কঃ রোম 
সাম্রাজ্যের বাঁনয়াদ গড়ে উঠোছল দাসপ্রথার ওপর 'ভীত্ত করে। 
Ferg কালক্রমে দাস-মালকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দাসরা বিদ্রোহ 
করে এবং রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও বৈষাঁয়ক জশবনে এক 
জাঁটল পরিস্হিতির সৃষ্টি হয়। দাস বিদ্রোহ রোম সাম্রাজ্যের পতনের 
অন্যতম কারণ। এই বিদ্রোহের ফলে রোমের অর্থনৈতিক কাঠামো 
ভেঙে পড়ে। কারণ, যে দাস-ব্যবসার ওপর ভিত্তি করে রোম 
সাম্রাজ্য টিকে ছিল কালক্রমে সেই দাস-ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে। 
নানান দেশ জয় করে সেইসব দেশের মানুষদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে 
রোমে এনে তাদের দাস বানানো হত। খাণীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 


শতকে রোমের দিগ্বিজয় গেল বন্ধ হয়ে, ফলে দাসের জোগানও বন্ধ 
হয়ে যায়, আর দাসপ্রথাও পড়ল অচল হয়ে। যেসব দাস তখনও রোমে 


ছিল তাদের খাবারদাবার সংগ্রহ করাই সম্রাট ও ভূদ্বামী বা 
দাস-মালিকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। কাঁষকার্যে সৃষ্টি হল 
বিশহঙ্খলা। রোমের ভূম্বামী বা জমিদারদের ছিল বড় বড় জামদারি। 
এই জমিদারকে বলা হত লাটিফান'ডিয়া চাষবাস করত দাসেরাইী। 
হয়ে পড়ল। যে স্বল্পসংখ্যক দাস-শ্রামক ছিল তাদের ভরণপোষণের 
ব্যবস্হা করতে না পারায় ভূস্বামীরা চাষবাসের জন্য দাস-শ্রীমকদের 
এক টুকরো জমি, ফসলের বাঁজ ইত্যাদি দেওয়ার প্রথা চালু করল। 
জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হবে দাস-শ্রামকরা হবে সেই ফসল ভোগের 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত ৪৭ 
আঁধকারণী। পরিবর্তে জমিদারকে দিতে হবে শডুধ কিছ ট্যাক্স বা 
কর। দাস ও চাষীদের নামও গেল পাল্টে। তারা এখন দাস শ্রামক 
নয়, তাদের নতুন নামকরণ হল কলোন বা ভূমিদাস। কলোনদের 
মধ্যে জমি ভাগ করে দেওয়ার ফলে জমিদার বা দাস-মালিকদের 
সঙ্গে ভূমিদাসদের সম্পর্ক গেল পাল্টে । তারা এখন আর শুধু 
জমিদার নয়_সামন্ত-জামদার। এই ভাবেই দাসদের জায়গায় 
আবিভাব ঘটল এমন একদল মানূষের যাদের জীবন হয়ে পড়ল 
জমির সঙ্গে বাঁধা। রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে ধারে ধারে গড়ে উঠল 
নতুন এক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সমাজব্যবস্হা। এই ব্যবস্হাই 
ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র বা ফিউড্যালজম ( Feudalism ) নামে 
পারিচিত। 

সামন্তরশ্রেণী বিভাগ, সামন্তগণ কর্তৃক রাজকর্তৃত্ব গ্রহণ ঃ 
সামন্তপ্রথা গড়ে উঠোছল ভূমিব্যবস্হার উপর ভিত্তি করে। 
ভুদবামীরা কলোনদের যে জমি দিত কলোনরা ছিল সে জামির সঙ্গে 
বাঁধা। এই জন্যই এদের বলা হয় ভূমিদাস। জাম 'বাকুর সঙ্গে 
সঙ্গেই কলোনদেরও হত হাত-বদল। দাসদের কোন স্বাধীনতা ছিল 
না, ভূমিদাসরা স্বাধীনভাবে চাষবাস করতে পারত। কিন্তু পুরো 
স্বাধীনতা এদের ছিল না। এজন্য এরা ছিল আধা-স্বাধীন। এদের 
ঘরসংসার ছিল আলাদা। কিন্তু সামন্তদের প্রতি ছিল এদের বাধ্য- 
বাধকতা। ফসলের কিছ অংশ সামন্তদের দিতে হত। এই 
ছ্বামীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তাদের কিছ শ্রম করতে হত। 
এই বাধ্যতামূলক শ্রমকে বলা হয় কভিএ। ভূস্ব।মীদের মধ্যে ছিল 
শ্রেণীবিভাগ । তাদের সমাজ ছিল কতকটা পিরামিডের মতো । 
সকলের ওপরে ছিলেন রাজা, তারপরে ডিউক, কাউন্ট ইত্যাঁদ। 
এদের নীচে ছিলেন ভাই কাউন্ট ও ব্যারন। আর পিরামিডের 
একেবারে তলায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হত নাইট । এরা প্রত্যেকেই 
ছিল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। রাজা জমি বিলিয়ে দিতেন 
ডিউক ও কাউ্ণ্টদের, ডিউক ও কাউন্টরা আবার তাদের নিজেদের 


৪৮ ইতিহাস পরিচয় 


অংশ থেকে কিছু জাম বিলিয়ে দিতেন ভাই কাউণ্ট. ব্যারন_এদের 
মধ্যে। পাঁরবর্তে এদের প্রত্যেকটি শ্রেণীরই অন্য শ্রেণীর প্রাত কিছ 
বাধ্যবাধকতা 'ছিল। বর্বর জাতির আক্রমণে গোটা ইউরোপ তখন 
{বপর্যস্ত | রোম সম্রাট ও রাজাদের পক্ষে এদের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করা সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের এই অরাজক অবস্হার হাত থেকে 
সামন্তদের গ্রহণ করতে হত সেবা ও আনুগত্যের শপথ । শর্ত ছিল 
শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে সামন্তপ্রভুকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে এদের 
সাহায্য করতে হবে। 'ফউড' শব্দাটর অর্থ শর্তাধীন ভূঁমিদান। 
এই জন্যেই এই ব্যবস্হাকে বলা হয় ফিউড্যালজম। এইসব 
সামন্তদের সর্বদাই সশস্ত্র সৈন্যদল প্রস্তুত রাখতে হত। প্রয়োজন 
হলেই এইসব সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হত রাজা ও ভূস্বামীকে। 
সামন্তদন্গ ও নাইটদের ভূমিকাঃ কৃষক বিদ্রোহ ও শত্রুর 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য SAAT ও সামন্তপ্রভুরা বাস করতেন 
দুর্গে। garrett ছিলি! কিংবা বলা যেতে পারে 


মধ্যযুগীয় দুর্গ 
ভূস্বামীরা তাদের বাঁড়গুলি তোর করতেন দুর্গের মতো করে। GR 
পাথরের প্রাচীর দিয়ে চারাদক ঘেরা থাকত। প্রাচীর ঘিরে থাকত 
পাঁরখা। পাঁরখার ওপর সেতু ৷ প্রয়োজনমাফিক এইসব সেতু পাঁরখার 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত্ ৪৯ 
ওপর পাতা ও তোলা হত। শত্রুরা আক্রমণ করলে এইসব দুর্গের 
মধ্য থেকে MA বিরুদ্ধে লড়াই করা হত। পূর্বে বলা হয়েছে, 
বর্বর জাতির আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য রোম 
সম্রাট অগাস্টাস বেশ দিক দুর্গ তর করোছিলেন। খনীন্টীয় প্রথম 
ও দ্বিতীয় শতকে এইভাবে বর্বরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব 
হয়োছল। কিন্তু চতুর্থ শতকে ক্ৰমাগত যুদ্ধের ফলে রোমের সামারক 
ব্যবস্হা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সম্রাটদের পক্ষে আর বর্বরদের 
আক্রমণ প্রাতরোধ করা সম্ভব হয় না। অগাস্টাস যেসব দুর্গ তোর 
করোছিলেন সেইসব Tar ভয়েই জার্মানরা চুকে পড়ে ইতালির 
ভেতর সম্রাটদের বদলে তখন এইসব সামন্ত বা GANT বর্বররা 


-জার্মানদের আক্রমণ প্রাতরোধ করতে এগিয়ে আসে। এরা যে বার 


নিজের এক-একটা ছোটখাটো সেনাবাহিনী গড়ে তোলে এবং ছোট 
ছোট aot তৈরি করে বর্বর জাতির হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর 
চেস্টা করে। tae নিজ এলাকার সাধারণ মানুষদেরও প্রয়োজন হলে 
ভূস্বমীরা তাদের এইসব দরর্গে আশ্রয় দিত। এইভাবে তারা MT 
হয়ে দিতে সমর্থ হত। অতএব মধ্যযন্গের সামন্ত দুগ্গগহীলর 
ভূমিকা ছিল খুব TART | 

নাইটরা ছল সামন্তশ্রেণীর সবচেয়ে নীচু স্তরের, কিন্তু এরাও 
fea আঁভজাত শ্রেণীর। অল্প বয়স থেকেই তাদের সামাঁরক শক্ষার 
গর বিশে জোর ইদেউয্নাঞ্হত। এই” সম দের বলা হত 
স্কোয়ার বা কোন সুদক্ষ যোদ্ধার অনণ্চর | এই যোদ্ধার কাছেই এরা 
বিদ্যা শিখত ৷! শিখত কী করে ঘোড়ায় চড়তে হয় কিংবা 
বর্শা ও তলোয়ার চালাতে হয়। একুশ বছর বয়সে গুরুর কাছে 
দক্ষালাভের পর এদের উপাধি হত নাইট! ৷ বর্শা হাতে ঘোড়ায় 
চড়ে এরা যুদ্ধ করত বলে এদের বলা হত বর্শাধারী অশ্বারোহী 
যোদ্ধা। শুর আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করতে এই সময় 
নাইট বা বর্শাধারী অশ্বরোহীর অবদানও কম নয়। দীক্ষালাভের 


সময় এদের বেশ কিছ; উপদেশ দেওয়া হত! গুরুর সামনে নতজানু 


৫০ ইতিহাস পরিচয় 

হয়ে এদের গ্রহণ করতে হত কয়েকটি শপথ । আর্তের সাহায্য, ধর্ম 
রক্ষা, স্ত্রীলোকের মানমর্যাদা বাঁচানোই ছল নাইটদের কর্তব্য। নম্র 
ব্যবহার, অসীম সাহ্‌স, বীরত্ব ও বিপন্নকে রক্ষা করা-এইসবই ছিল 


blll errr 


Z rc ৮10: 


/ 
A, 10 
নাইটদের আদর্শ | নাইটদের এই আদর্শকেই বলা হয় শভাল-র' 
বা বীরোচিত আচরণ। খীষ্টধর্মের প্রভাবে এদের এই আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ করেছিল। WS ছিল এদের প্রধান কাজ। 
THA £ এর আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে মধ্যযুগে ইউরোপের 
নানান দেশে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিকাশলাভ করে। এই সময়ে 
আবির্ভাব ঘটে ইউরোপের নানান দেশে চারণ-কাব ও গায়কদের। 
সেকালের ইউরোপের নানান দশে প্রচলিত ছিল এক-এক ধরনের 
গাথা, গলপ ও কাহিনী। চারণ-কাব ও গায়করা এই কাহিনী ও 
কিংবদন্তী নিয়ে শর; করে কবিতা ও গান রচনা । ইউরোপের 


মধ্যযুগের ইউরোপে WAST ৫১ 
নানান দেশের চারণ-কাবরা এইসব গান গেয়ে মানুষের মনে এক - 
নতুন আমেজ সৃষ্টি করে। এর ফলে লোকসংস্কৃতিরও VATS ঘটে। 
এইসব চারণ-কাঁবদের এক-এক দেশে এক-এক রকম নাম fect | 
ফ্রান্সে এদের বলা হত নুবাদুর। জার্মানীতে িনেশিঙ্গার। এইভাবেই 
গড়ে উঠোঁছল ইংলন্ডের রাজা আর্থার ও তার নাইটদের কিংবদন্তী 
ও শেরউড বনের দস্যু রাঁবনহন্ডের কাহিনী । এইসব চারণ-কাবদের 
প্রভাবেই ইউরোপের দেশীয় সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিশেষ 
Gato হয়। 

সামন্ততন্ত ছিল মধ্যযুগের মানুষের জীবনে একাট উল্লেখযোগ্য 
faq| এই সামন্ততন্তই মধ্যযুগের মানুষের জীবনধারা নিয়ান্ব্ৰিত 
করোছল। ধর্ম, সমাজব্যবস্হা ও অর্থনোৌতিক কাঠামো সব Toe 
ওপদরই এই সামন্ততন্ত ও ভাঁমদাস-প্রথা এক গভীর প্রভাব বিস্তার 
করে। মধ্যযুগের মানুষের জীবনে সামন্ততন্ত্ ছিল এক অপারহার্য 


wet! fare ieee 


> বিষয়মুখী সী 
(ক) সামন্ততন্ত্র কাকে বলে? 


(খ) কিউড কথাটির অর্থ কি? 
(a) কভি বলতে কি বোঝ? 
(ঘ) নাইট কাকে বলে? তাদের অস্ত্রশস্ত্র কিরকম ছিল? 
(ঙ) শিভ্যালরি বলতে কি বোঝ ? 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 
(ক) ভূমিদাস-প্রথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর । ভূমিদাস কাদের বলে? 
(a) দাম ও ভূমিদাসের মধ্যে পার্থক্য কি? 
(গ) সামন্তযুগে সমাজ কিরকম ছিল? Gata কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত 


ছিল? কিকি? 
(ঘ) ক্রবাছুর কাদের বলে? এরা কি জন্তে বিখ্যাত? 
৩।  রুচনাত্মক 


(ক) সামন্ততন্্ের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
() সামন্তযুগে নাইটদের ভূমিকা কি ছিল? 


৫২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

ম্যানর প্রথাঃ মধ্যযুগের ভূস্বামী ও জামদাররা বাস করতেন 
পাথরের HOT! এই দুর্গ সমেত ভূস্বামী যে এলাকায় বাস 
করতেন, সেই গোটা এলাকা বা স্হানকে বলা হত ম্যানর। মধ্যযুগে 
এই ম্যানর প্রথা প্রচলিত ছিল। যেখানে “Ea ভয় বা বিপদের 
আশঙ্কা কম সেইখানেই গড়ে উঠে ম্যানর হাউস বা জমিদারের 
বাড়ি। এই বাড়ির চারপাশে থাকত ফল ফুল আর শাকসবাঁজর 
বাগান। রাস্তার দিকে থাকত জমিদার বা সামন্তদের চাকর-বাকরদের 
থাকবার জায়গা | এ ছাড়া আস্তাবল, গোয়াল, কামারশালা ইত্যাঁদ। 
ম্যানরের ক্ছ দুরে গ্রাম ও গোচারণভূমি। এরই পাশাশাশি থাকত 
চাষীদের জাঁম। 

WT  প্রথা--সামন্ততন্তের অর্থনৈতিক দিকঃ ভূম্বামীর 
খামারের জাম ছিল খুব কম। কারণ আগেকার মতো বড় বড় জমিতে 
এই নাস ইত না। সব মনিবের খামারেই শস্য উৎপাদন হত। কিন্ত 
এই শস্য বা ফসল বির করা যেত না। চাব? যে ফসল উৎপন্ন করত 
তার বেশির ভাগই চলে যেত সামন্তদের হাতে। সামন্ততন্ত্রের এই 
ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামোকেই বলা হয়ে থাকে সরল অর্থনশীতি। 
বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আমদানশ করা হত। এমন fe 
শিল্পজাত জিনিসপত্র তোর করত স্হানায় শিল্পী ও কারিগররা। 
এখানে মনে রাখতে হবে যে এ সময় কুটির শিল্প ও কৃষি ছিল 
আঁভন্ন। ম্যানরগুলি ছিল সামন্ততান্তিক সরকারের এক-একটি 
স্হানায় শাখা। কতকটা বর্তমানের আমাদের প্রাম পঞ্চায়েতের মতো। 
গ্রামের লোকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও বিবাদ-বিসংবাদ হলে গ্রাম 
পণ্টায়েত যেমন বিবাদের মীমাংসা করে ম্যানরগুলিতেও কতকটা 
ঠিক সেই ধরনের ব্যবস্হা ছিল। এদের ছিল নিজস্ব আদালত। কেউ 
কোন অপরাধ করলে ম্যানর আদালতে তার বিচার হত। 

কৃষক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবচ্হাঃ মধ্যযুগের 
সমাজ অর্থনীতির ভিত্তি ছিল aoe অতএব তার 
অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠোঁছল ঠিক সেই ধাঁচে। আগেই বলা 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত্ ৫৩ 
হয়েছে এ যুগের অর্থনীতি ছিল সরল। যা কিছু প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র তার সবই উৎপন্ন হত স্হানীয় এলাকায়। বাইরে থেকে 
জিনিসপত্র আমদানী খুব কমই করা হত। দেশাবদেশের সঙ্গে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের বিনিময়ও feat কম। সুতরাং টাকা-পয়সার লেনদেনও 
বড় একটা ছিল না। এ রকম অর্থনোৌতিক কাঠামোতে টাকা-পয়সায় 
বেতন দেওয়া সম্ভব হত না। অতএব বেতনের বদলে প্রচালত হয়েছিল 
সামন্তদের জমিদানের রীতি । কৃষির উৎপাদনও ছিল খুব নিচু 
মানের। প্রায়শই সঠিক সময়ে ফসল ফলানো কিংবা ফসল তোলা 
সম্ভব হত না। কারণ যে কোন সময়েই ভূস্বামী ও মানবরা চাষীদের 
তলব পাঠাত। ফসলের অধিকাংশই চলে যেত ভূস্বামীর ঘরে। 
ভূস্বামী ট্যাক্‌স বা কর হিসাবে সেই ফসল ভোগ FAT | যে বছর ফসল 
খুব ভাল হত এমন ক সে বছরও চাষীদের ঘরে ভাত জুটত না। 
ফলে প্রায়ই এদের অনাহারে থাকতে হত। গ্রামে গ্রামে দেখা দিত 
দু্ভক্ষ। আর Tecra সঙ্গে মহামারী বা প্লেগ। গ্রামের পর 
গ্রাম উজাড় হয়ে যেত এইসব রোগে ।. গোড়ার দিকে এইসব চাষবাস 
হত গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের শ্রমে যৌথ প্রথায়। চাষীদের খাটতে 
হত AI! আর তাদের করও দিতে হত SY হারে। ফসলের 
বেশির ভাগ তো কর হিসাবে এমনিতেই চলে যেত মাঁনবদের ঘরে। 
এছাড়াও প্রাতবেশী মনিব বা ভূস্বামীদের মধ্যে যদদ্ধাবগ্রহ প্রায় লেগেই 
থাকত। যুদ্ধের সময় ভূস্বামীরা কৃষকদের রীতিমত শোষণ করত। 
আরও Tee, বাড়াতি ফসল ট্যাকৃস বা কর হিসাবে মাঁনবকে দিতে 
হত। এদিকে যুদ্ধের ফলে ফসল ও জাঁমর বিশেষ ক্ষাত হত। সুতরাং 
কৃষকদের অবস্হা ছিল a শোচনীয়। কেবল ভূস্বামীকেই যে 
কর দিতে হত তা নয়, চার্চ বা গীর্জার রক্ষক বা যাজকদেরও প্রচুর 
কর দিতে হত। 


feats বিশেষ শ্রেণী_যাজক, অভিজাত ও অন্যান্য ঃ সামন্তযুগে 
সমাজ ছিল তিনটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভন্ত। যাজক বা গণজনর 
সঙ্গে সংশ্রিষ্ট কর্মচারীরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে 


৫৪ ইতিহাস পরিচয় 
ছিল অভিজাত আর তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল কৃষক ও ভূমিদাস। 
সামল্তযুগে গীজার প্রভাব ছিল খুব বেশী | গীজার প্রধান ছিলেন 
পোপ । পোপ ছিলেন ALT LT ধর্মজগতের গুরু । পোপের অধীনে 
ছিল বিভিন্ন কর্মচারী । মানুষের ধর্মীয় ও নৌতক জীবন পাঁরচালনা 
করাই ছল পোপের প্রধান কর্তব্য। Tee কমেই পোপ বা গজ 
মানুষের পার্থিব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ মানুষের tates 
জীবন ছাড়াও রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারেও নাক গলাতে থাকেন । এমনাঁক 
এক সময়ে পোপ দাঁব করেন যে আধ্যাঁজুক বা নৈতিক বিষয় ছাড়াও 
রাষ্ট্রশাসনে Tors চুড়ান্ত ক্ষমতার আধকারী। এই নিয়ে পোপ ও 
সম্রাটদের মধ্যে যে বিরোধ হয়োছল তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

গাজা বা চার্চের ছিল এক বিশাল জামদার। এই জমিদার নানান 
ভাবে গাঁজার আধিকারে আসে । রাজারা গণীজণকে প্রচুর জাম 
দান করেন। অন্যান্য সামন্তরাও চার্চ বা গাঁজ“কে জমি দেন। রাজা ও 
সামন্তরা TTA TCH জাম দান করত ধর্মাঁয় কারণে। কারণ পোপ তাদের 
বুঝিয়েছিল গাঁজাকে জাম দান করলে তারা তাদের পাপ থেকে 
WATS পাবে। অগেই বলা হয়েছে মধ্যযুগে মানুষের জীবন ছল ধমর্শয় 
নিগড়ে বাঁধা। খনীম্টীয় ধর্ম সাধারণ মানুষের মনে পরলোক সম্পর্কে 
জাগিয়ে তুলেছিল এক নতুন আশা। সাধারণ মানুষও তাই মনে করল 
যে ইহজীবনের দুঃখ-দৈন্য ও হতাশা থেকে মাক্তির একমাত্র উপায় 
খুণীল্ট তথা ঈশ্বরের উপাসনা । পরবর্তী কালে এই ধর্মকে গাঁজা 
তাদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ধের 


আফিম খাইয়ে গাঁজা ও সামন্তরা সাধারণ মানুষকে তাদের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ থেকে দুরে সরিয়ে দেয়। 


সামন্তদের মতন চার্চ বা AIS Te কৃষকদের শোষণ করতে থাকে। 
অন্যান্য আয় তো এদের ছিলই. তাছাড়া কৃষকদের কাছে থেকে এরা এক 
ধরনের কর আদায় করত-_এই করকে বলা হয় টাইথ। কৃষক তার 
আয়ের দশভাগের এক ভাগ নিজে রাখত। নানান ফন্দশ-ফিকির wc 


A 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত্ te 
এরা কৃষক বা চাষীদের কাছ থেকে কর আদায় করত। অথচ দরিদ্র 
কৃষকদের শোষণের বিনিময়ে তারা যে প্রভূত writs লাভ করেছিল 
সে. সব তারা ব্যয় করত নিজেদের বিলাস-ব্যসনে ৷ গোড়ার দিকে 
চার্চ তার নৈতিক আদর্শ রক্ষা করলেও পরবর্তী কালে তারা আদর্শন্রষ্ট 
হয়ে পড়ে এবং নানান দুনর্শীত ও ব্যভিচার চার্চের ভেতর ঢুকে 
পড়ে । খুশষ্টের বাণী প্রচার করে মানুষকে ALISA পথ দেখানোর 
পাঁরবর্তে তাদের শোষণ করাই হয়ে দাঁড়ায় চার্চের প্রধান কাজ ৷ ধর্মের 
নামে চলতে থাকে এক চুড়ান্ত GOAT ও অন্যান্য অধর্ম। অথচ এরা 
কিন্তু বাসকরত প্রচ্দর জাঁকজমক ও বিলাসের মধ্যে। ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় 
শোষণের হাতিয়ার। চার্চের প্রধান প্রচেষ্টা হয় কিভাবে সাধারণ 
মানুষকে শ্রেণী-সংঘর্ষ থেকে দুরে সাঁরয়ে রাখা যায়। 
fools শেণীতে ছিল আভজাতগণ। যেসব বড় বড় জমিদার 
ভূদ্বামী ম্যানর হাউস বা দুর্গে বাস করতেন তারাই ছিলেন অভিজাত 
শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের জাঁকজমক আর বিলাসের অন্ত ছিল. না। 
ম্যানরের ভেতরে ছিল প্রশস্ত খাবার-ঘর ও জমিদার Tale ভূদ্বামীদের 
বাসগৃহ। ম্যানর ও দুর্গে ভূস্বামীরা বাস করত বেশ জাকজমকের 
সঙ্গে। মশাল ও বড় বড় মোমবাতি জেবলে ঘর আলো করা হত। 
চুল্লীতে ঘর গরম রাখা হত। নানান ধরনের অস্ত্রশস্ত্র যেমন বর্শা, 
ঢাল ইত্যাঁদ টাঙিয়ে রাখা হত দেওয়ালে। বর্তমান কালের মতন 
সুন্দর HbA কাজের চমৎকার সব পদ তোরি করা হত। Qn lacs 
বলা হত ট্যাপোস্ট্রি। মাঝে মাঝে আয়োজন হত ভোজ ও খানাপনার ৷ 
AIG, শুকরের মাংস ছিল প্রধান খাদ্য। মদ্যপানের রীতিও ছিল, 
আর ছিল গান-বাজনা ও হাস্য-পারহাসের ব্যবস্হা | ভূস্বামীরা এইসব 
গান-বাজনা ও হাস্য-পারিহাস বেশ উপভোগ করতেন কৃষকদের এরা 
ণকভাবে শোষণ করত সেকথা আগেই বলা হয়েছে কৃষক বিদ্রোহ থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে অভিজাত সামন্তরা বাস করতেন সুরক্ষিত দুর্গে 
fag এ সত্বেও কৃষক বিদ্রোহ দমন করা সব সময় সম্ভৱ হত না। 
{বিদ্রোহ দমনের জন্যে আঁভজাত সামন্তদের থাকত একদল : সশস্ত্র 


৫৬ ইতিহাস পরিচয় 


সৈন্য। রাজার সঙ্গে এইসব অভিজাত ভূসবামীর TAS যোগাযোগ 
ছিল। এ'রা ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ৷ নিজ নিজ এলাকায় 
বা ম্যানরে শাসন ও বিচারে ছিল এদের চুড়ান্ত ক্ষমতা । অপরাধীর 
শান্ত ছিল কঠোর। কৃষকদের সঙ্গে প্রায়ই এদের TH লেগে থাকত 
এবং মাঝে মাঝেই হত কৃষক বিদ্রোহ । কিন্তু এই বিদ্রোহ খুব কম 
ক্ষেত্রেই সফল হত। তবে পরবর্তাঁ কালে ভূস্বামীর পক্ষে কৃষকদের 
দমিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়ান। 

তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল ভিলেন ও সাফ‘। যে সব কৃষক ছিল 
স্বাধীন তাদের বলা হত ভিলেন। এরা সামন্তপ্রভুদের জাম চাষ 
করত, পাঁরবর্তে পেত ফসলের কিছু অংশ। ভূমিদাসদের বলা হত 
APP | এদের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভামদাসদের কোন 
স্বাধীনতা ছল না। সামস্তপ্রভুর জামির সঙ্গে এরা ছিল বাঁধা। 
সামন্তপ্রভু বা ভূস্বামীর অনমাত ছাড়া জমি ছেড়ে যাবার অধিকার 
এদের ছিল না। জামির সপ সঙ্গে এরাও হস্তান্তারত হত। কিন্তু 
স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাসের মধ্যে খুব বড় একটা পার্থক্য ছিল না। 
ভূস্বামী ও আভজাতদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। 
ভারবাহী পশুকে যে চোখে দেখা হয়, ভুস্বামী বা সামন্তপ্রভুরাও 
ভূমিদাস বা কৃষকদের সেই চোখে দেখত। মানুষ বলেই গণ্য 
করত না। এদের না ছিল কোন অধিকার, না ছিল আত্মরক্ষার 
কোন উপায়। এছাড়া ছিল বাধ্যতামূলক শ্রম বা TIS মধ্যযুগে 
ইউরোপের প্রায় সব দেশেই এই প্রথা বজায় ছিল। গোড়ার দিকে 
অথাৎ দশম শতক পর্যন্ত কার্ভ প্রথার খুব পকটা চাপ ছিল ATI 
কারণ সে সময় সামন্তপ্রভুদের চাষবাসের প্রাতি বড়' একটা নজর 
ছিল না। কিন্তু চাষীদের নানান ধরনের খাজনা ও কর দিতে হত। 
চাষীদের বিচারও করত Gra TAT | কোন অন্যায় করলে আদায় করত 
জারমানা। এ ছাড়া আরও নানান ধরনের অত্যাচার ছিল। খেয়াল- 
খাশ মতো দলবল নিয়ে ভূস্বামীরা যখন-তখনাশকারের জন্য হাজির 
হত চাষাঁদের বাড়ি। ভূদ্বামী ও তার দলবলের খাবারদাবারের সব 


ef 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত্ ৫৭ 


ব্যবস্হাই করতে হত চাষীদের । শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় 
জমির ফসলেরও ক্ষাত হত। কিন্তু ভামদাসরা_ এর বিরুদ্ধে কোন 
প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারত AT! ভূস্বামীরা যে কোন সময়েই এই 
কা্ভ বা বেগার খাটানোর কাজে চাষীদের ডেকে পাঠাত। ফলে 
সময়ে ফসল ফলানো সম্ভব হত AT! আর তাই ফসল উৎপাদনের 
মানও ছিল খুব নিচু। এই ভূমিদাস-প্রথা ছিল বংশপরম্পরাগত। 
মধ্যযুগে ইউরোপের প্রায় সবত্রই বংশপরম্পরায় ভূমিসাস-প্রথা 
চাল, ছিল। 


TALC ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ভূমিদাসদের ওপরে 
চলতে থাকে অকথ্য অত্যাচার ও নিষতিন। চাষীদের জীবনে নেমে 
আসে এক চরম HT ও WTS | রাজা. সামন্তপ্রভু ও আভজাতদের 
ক্রমাগত শোষণের ফলে এদের জীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ । কিন্তু জমির 
সঙ্গে এরা এমন আচ্টেপ্‌ষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল যে গোড়ার দিকে 
মনিবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার সাহস, শান্তি বা অধিকার কিছুই 
এদের ছিল না। কোন সংঘবদ্ধতাও ছিল না। আত্মরক্ষার কোন উপায় 
না থাকায় অসহায় দারিদ্র চাষীদের জীবন হয়ে পড়োছিল দুর্বহ কিন্তু 
ধীরে ধারে চাষীরা তাদের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। ক্রমাগত শোষণ 
ও পাঁড়নের ফলে তাদের মনেও অসন্তোষ দেখা দেয় এবং অওকাঁরিত 
হতে থাকে বিদ্রোহের বীজ। শোষণ ও পাঁড়নের মাত্রা যতই বাড়তে 
থাকে এদের সাহস ও “Se যায় ততটা বেড়ে। কিন্তু গোড়ার 
দিকে সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার থেকে shea এরা একটা খুব সহজ 
পথ বেছে নেয়। সে সময় ইউরোপের নানান জায়গায় গড়ে উঠেছিল 
বেশ fog, পবিত্র ও খনীম্টীয় সংঘ। acho সাধু-সন্স্যাসীরাই 
সাধারণ মানুষের সেবার জন্যে এইসব সংগঠন গড়ে তুলোছল। 
বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের সেবার জন্যে রামকৃষ্ণ 
মিশনের মতো যে-ধরনের নানান ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে মধ্যযুগের 
aisle সংঘগ্ীলও ছিল কতকটা সেই রকম। সামন্তপ্রভুদের 
অত্যাচারে BOS হয়ে ভূস্বামীদের অনেকেই যোগ দিত এইসব 
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ATG TT সংঘে। এ ছাড়া এ-সময় শিল্প-বাঁণজ্যের প্রসার. ঘটায় গড়ে 
উঠতে থাকে ইতালি ও ইউরোপের নানান জায়গায় ছোটখাটো অসংখ্য 
শহর। ভুস্বামীদের অত্যাচারে বহন চাষী তাদের জোতজাম ছেড়ে 
পালিয়ে এসে জড়ো হতে থাকে এইসব শহরে। এবং শহরে তখন নতুন 
নতুন যে সব শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠাছিল সেইসব ব্যবসা 
বাণিজ্য এবং 'বাভন্ন শিল্পে নানান ধরনের কাজ জুটিয়ে 
কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয়। আর যাদের পক্ষে কোন খ-নল্টীয় 
সংঘে যোগ দেওয়া কিংবা শহরে আশ্রয় নেওয়া বা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব 
হত না তারা SS ভূদ্বামীদের জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে 
অবশেষে বাঁচার কোন উপায় না দেখে ভূচ্বামী ও সামস্তপ্রভু র 
বিরদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ 


কৃষক বিদ্রোহ ঃ মধ্যযুগের ইউরোপে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ হয় 
ফ্রান্সের রাজধানশী প্যারি শহরে। 


১৩৮৫ খঢচ্টাব্দে চাষাা ফ্রান্সের রাজা ও ভূদ্বামীদের বিরদ্ধে 
প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ 'জেকুয়ার' বিদ্রোহ নামে 
আঁভাহত। এই সময় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক দাঁঘস্থায়ী বদ্ধ 
চলাঁছল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ নামে পাঁরাচিত। 
যদধবিগ্রহের ফলে কৃষির চরম অবনতি দেখা দেয়॥ কৃষকদের জীবনে 
নেমে আসে এক চরম আভশাপ। এদিকে দেখা দেয় প্লেগ নামে 
এক ভয়ঙকর মড়ক। এই TE গোটা ইউরোপে প্রায় ২ কোট 
লোক মারা যায়। চাষবাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে । এই পারস্হিতিতে 
অভুক্ত শোষিত কৃষকদের পক্ষে বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কোন উপায় 
ছিল ar কিন্তু রাজা ও সামন্তপ্রভুরাও এই বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট 
হয়। এমনকি বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের 
মধ্যে যুদ্ধ কিছুদিন বন্ধ রাখে। কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয় প্যারির 
নাগাঁরকেরাও। বাণক ও কারিগরদের নেতৃত্বে 


সংঘবদ্ধ হয়ে কৃষকরা 
প্যারির রাজপ্রাসাদ Bese করে। শহর 


ও গ্রামের বিদ্রোহ এখন 


মধ্যযুগে ইউরোপে সামস্ততন্ত্ AS 


সংঘবদ্ধভাবে বয়ে চলে একই খাতে | কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা ও সামন্ত- 
প্রভুরাই জয়ী হয়। বিদ্রোহীদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ ছিল। যাদের 
আর্ক অবস্হা কিছুটা ভাল তারা কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করে ভূস্বামীদের পক্ষে যোগ দেয়। সুতরাং বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। 
কিন্তু ব্যর্থ হলেও ভূস্বামীদের পক্ষে চাষীদের ভূঁমিদাস করে রাখা আর 
সম্ভব হয়নি। ধারে ধারে ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের স্বাধীনতা দিতে 
থাকে। ফ্রান্সের কৃষক বিদ্রোহের প্রায় ২৫ বছর পরে ১৩৮১ 
iG ইংল্যান্ডে এক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ১৩৪৮ AIC 
ইংল্যাণ্ডে দেখা দিয়োছল এক ভয়ঙ্কর মারা বা মড়ক। এই মড়কই 
ইতিহাসে 'ব্যাকডেথ’ নামে পাঁরচিত। এই মড়কের ফলে গোটা দেশ 
প্রায় TPA হয়। জনৈক এীতিহাসিক এই মড়কের এক AMA বর্ণনা 
দয়েছেন। তান লিখেছেনঃ 'দেশের অবস্হা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল 
যে গ্রাম পাঁড়য়া আছে কিন্তু লোকজনের বাস AS! ক্ষেতে 
পশদুরা ইচ্ছামত চাঁরয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের রাখাল নাই। কোন 
মাঠে হয়ত ফসল পাকিয়া আছে কিন্তু কাটিয়া আনিবার মানুষ 
কোথায় ? কোথাও ক্ষেত পাঁড়য়া আছে, চাষী নাই, কে চাষ কাঁরবে? 
কে বীজ ব্ানবে ?' 

মড়কের পরেই ইংল্যান্ডে দেখা দল এক' চরম অরাজকতা | 
জাঁমদাররা চাষবাসের জন্য দাঁরদ্র চাষীদের ওপর শুরু করে দিল 
নির্মম জুলুম ও অত্যাচার। অথচ দেশে তখন চাষী-মজুরের 
রীতিমতো অভাব চাষী ও মজ.ররা তাই শ্রমের বিনিময়ে দাঁব করল 
বেশী মজুরির ৷ জমিদাররা বেশী মজুর দিতে অস্বীকার করল এবং 
গোঁ ধরল, মড়কের আগে যে মজুরি ছিল সেই মজুরিতেই কাজ 
করতে হবে। এমন কি দেশের আইনসভা বা পালমেন্টকে "দিয়ে 
একটা আইনও পাশ কারয়ে নিল। পালামেণ্টে ছিল ধনী ও 
জমিদারদের প্রভাব। সৃতরাং পালামেণ্টও এদের প্রভাবে চাষী 
ও মজুরদের সেই একই ISAACS কাজের TPA জারী করল | চাষীরা 
দা জানাল কার্ভ ও দাসপ্রথা বাতিল করতে হবে। মড়কের আগের 


(৭ম) ৫. 
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হারেও মজার দেওয়া চলবে ATI আর যেসব জোতজাম জমিদাররা 
অন্যায়ভাবে দখল করছে সেসব তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এই 
শর্তে রাজা ও জমিদাররা গররাজী হলে কৃষকরা বিদ্রোহ করল। 
এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন ওয়াট টাইলার নামে জনৈক কারিগর ৷ 
এদিকে এই বিদ্রোহে ইন্ধন জোগাল ললার্ড নামে এক সম্প্রদায় । 
ইংল্যান্ডের পশম [শিল্পে ললার্ভদের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। শহরে 
শিল্পী ও মজুরদের নানান দাবিদাওয়া নিয়ে এরা প্রায়ই আন্দোলন 
করত এবং শোষণের বিরদ্ধে প্রাতবাদ ও প্রচার করত। ললার্ডদের 
প্রচার ও বক্তৃতা চাষী-মজনরদের বিদ্রোহে Bape করে। 

৯৩৮১ সালে ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে গেল এক জোরদার 
কৃষক 'বিদ্রোহ। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন 'রিচার্ড। প্রায় 
লাখখানেক মানদ্ষ এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে 
বিদ্রোহের আগনন ছাড়িয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের একপ্রান্ত থেকে আর-এক 
প্রান্ত পযন্তি। বিদ্রোহী কৃষকরা এসে সমবেত হল র্যাকাহল নামক 
এক স্হানে। এরপর ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন আক্রান্ত হল। আগুন 
জবলল দোকান-বাজারে। ALS হল ধানের গোলা ও খাদ্যশস্য । 
জেলখানার গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এল শয়ে শয়ে বন্দীরা । রাজা প্রমাদ 
গুনলেন। বিদ্রোহীদের .প্রাতশ্রাত দিলেন যে তাদের দাবি মেনে 
নেওয়া হবে। কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘটল এক অঘটন। ওয়াট 
টাইলার রাজার এক বন্ধ;র হাতে নিহত হলেন। ফলে বিদ্রোহীরা 
আবার গর্জে উঠল। এবারে রাজা লিখিত প্রাতশ্রুতি দিয়ে বিদ্রোহণ 
কৃষকদের মাজনা করলেন, এবং বললেন, তাদের অভাব-আভযোগের 
প্রাতকার করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা তাঁর প্রাতশরীত পালন 
করেননি ৷ পরিবর্তে বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। 'কন্তু 
বিদ্রোহ যে একেবারে ব্যর্থ হল তা নয়। এই বিদ্রোহের ফলে 
ইংল্যান্ডের জামদাররা বেশ খানিকটা ভয় z 
শ্রমিকদের মজ্ীরও তারা বাড়িয়ে দিল। 
স্বাধীন কৃষকের মর্যাদা লাভ করল। মধ্য 


পয়ে গেল। কৃষক ও 
তারা ভূমি পেল এবং 
গর শেষভাগে ইউরোপের 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত ৬১ 


রর প্রায় সব দেশেই সামন্ততান্তিক শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে এরকম 
a z 
কৃষক ও Tesora বিদ্রোহ প্রায় লেগেই ছিল । 


অনুশীলনী 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
১i বিষয়মুখী ; 


(ক) “ম্যানর” কাকে বলে? 

(a) সামন্তযুগে তিনটি বিশেষ শ্রেণী কি ছিল? 

(গ) পোপ কাকে বলে? তীর প্রধান কাজ কি? 

(ৰ) ইউরোপে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ কোথায় হয়? এই বিত্রোহ কি 
নামে অভিহিত? 

(©) ওয়াট টাইলার কে? তিনি কেন বিখ্যাত ? 


২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 


(ক) ম্যানর প্রথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

(খ) মধ্যযুগে কৃষকদের অবস্থা কিরকম ছিল? 

(গ) অভিজীতরা কিভাবে জীবন যাপন করতেন? 

(ঘ) মধ্যযুগে কৃষকরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? এই বিদ্রোহ কেন 
সফল হয়নি? 

(ও) ফ্রান্সের জেকুয়ারি বিদ্রোহ সংক্ষেপে লেখ। 


> 


৩। AAAs 

(ক) মধ্যযুগে সামস্তদের জীবন যাপন সংক্ষেপে লেব। 

(খ) মধ্যযুগে কৃষক ও জনসাধারণের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

(a) Race কৃষক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বিস্রোহের ফল কি 
হয়েছিল? 


(৮) ধর্মযুদ (com, sara. oye) 


আরবদের কাছ থেকে তুকাঁরা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের অধিকার 


কেড়ে শেয়। যীশুখতীজ্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইনও তারা দখল করে) 
Fart তুকাঁদের হাত থেকে খ্ষ্টানদের পাবি clase উদ্ধার 
করাই ছিল ধর্মযুদ্ধের আপাত উদ্দেশ্য কিন্তু খীষ্টানদের আসল 
উদ্দেশ্য ছিল ধর্মযৃদ্ধের অজুহাতে প্রাচ্যের বাণিজা-পথগুল দখল 
করা। কারণ ভূমধ্যসাগরায় পথেই ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির 


ভারত ও প্রাচ্যের বাজার 
দখল করাই ছিল এদের আসল উদ্দেশ্য | তবে বিধমাঁ মুসলমানদের 
হাত থেকে খনীম্টানদের পাবিভ্র তাঁ্থস্হান জের জালেম পুনরুদ্ধার 
করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান 
পোপ এই ধর্মযুদ্ধে বিশেষ উদ্‌যোগ' হন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
তিনি খুষ্টানদের প্ররোচিত করেন এবং জোর প্রচার চালান। ঘোষণা 
করেন যারা ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবে তাদের স্বগরাজ্য লাভ হবে। 
আর যারা যোগ দেবে না তাদের স্হান হবে নরকে। এইভাবে ধর্মের 
নাম ভাঙিয়ে খনাম্টানরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইউরোপে এক 
দীর্ঘচ্হায়ী যুদ্ধের সূচনা করে। প্রায় দশো বছর ধরে এই 
Aa চলেছিল। 

প্রথম ধমযিদদ্ধ £ প্রথম ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় ১০৯৫ সালে। ছয় লক্ষ 
পদাতিক ও একলক্ষ অশ্বারোহী এই ধ্মযুদ্ধে যোগদান করে। 
ইউরোপের নানান দেশের সৈন্যরা এসে কনস্টানাটনোপলে সমবেত 
হয়। সেখান থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে এন্টিয়োক নামে এক শহর 


মাতা a EH Sn 0 


ইতিহাস পরিচয় wo 
দখল করে এবং শহরে ল:টপাট করে বহু লোককে হত্যা করে, 
প্যালেসটাইন দখল করে নেয় এবং কতকগুলি সামন্ত-রাজ্য স্হাপন 
করে। কৃষকরা নির্মমভাবে শোষিত হয়। 
প্রথম ধর্মযুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বোশ লাভবান হয় ইতালণর বাঁণকরা | 
ভেনিস. জেনোয়া eels যেসব ছোটখাট শহর ইতালিতে গড়ে 
উঠোছল, সেইসব শহরের বণিকরা WICH জাহাজ ভাড়া দিয়ে 
এবং জাহাজের মালপত্র আত্মসাৎ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু 
খতীষ্টানদের জেরুজালেম দখল  চিরস্হায়ী হয় নি। মুসলমানরা 
পুনরায় তা দখল করে নেয়। 
তৃতীয় ধর্ময্দ্ধঃ মোট আটটি way হয়েছিল। কিন্তু এদের 
মধ্যে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তৃতীয় ধর্মযৃদ্ধ হয়েছিল 
১১৮৭ সালে। এই সময় তুকাঁ সুলতান ছিলেন সালাদনীন। 
সালাদীন জেরুজালেম দখল করেন। ফলে ইউরোপের খতীম্টানরা 
পুনরায় TCA জন্য প্রস্তুত হয়। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে যোগদান 
করোছলেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড? ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ 
অগ্াস্টাস এবং জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবরসা। এক বিশাল 
বাহন নিয়ে এ'রা জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পাঁথ- 
মধ্যে জার্মান সম্রাট ফ্রেডাঁরক জলে ডুবে মারা যান। তাঁর সৈন্যদল 
জার্মানিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজা "রিচার্ড 
ও ফিলিপের মধ্যেও শীঘ্রই দ্বন্দ শুরু হয়। ফলে 'ফাঁলপ ফ্রান্সে 
ফিরে যান। রিচার্ড একাকী ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তুকাঁ 
সুলতান সালাদীন ও রাজা রিচার্ড দুজনেই ছিলেন খ্যাত যোদ্ধা এবং 
উদারহৃদয়। উভয়েই উভয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। কাঁথত আছে 
যুদ্ধকালীন রিচার্ড GAR হয়ে পড়লে সালাদীন তার নিজের 
চিকিৎসক ও পথ্য পাঠিয়ে দিয়োছলেন। আর একবার যুদ্ধে 
গরচার্ডের ঘোড়া মারা গেলে সালাদীন তাঁকে একটি আরবী ঘোড়া 
উপহার পাঠান। কিন্তু দুবছর যুদ্ধ করেও রিচার্ডের পক্ষে 
জেরুজালেম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত সালাদীনের সঙ্গে 
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তাঁকে সন্ধি করতে হয়। এই সন্ধি অনুসারে স্হির হয় যে ALAA 
তীর্থযান্রীরা ইচ্ছামতো জেরুজালেম নগরে যাতায়াত করতে পারবে। 
সালাদিন স্বয়ং রিচার্ডকে জেরুজালেম পাঁরদর্শন করতে বলেন কিন্তু 
রিচার্ড রাজি হন নি। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অস্ট্রিয়ার 
রাজা WS হেনারর হাতে বন্দী হন । কিছুকাল পরে মুক্তি পেয়ে তান 
দেশে ফিরে যান।' 

চতুর্থ ধর্মযহদ্ধ হয় ১২০৩ WAH | কিন্তু এই যুদ্ধে বিশেষ 
কোন ফল হয়ান। ধর্মযুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ভুলে ধর্মযোদ্ধারা 
কনস্টানটিনোপল আঁধকার করে এবং এই শহর ল:ঠপাঠ করে। কিন্তু 
মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা খুশষ্টানদের পক্ষে 
সম্ভব হয়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শহরটি তুকর্ীদের হাতে 'ছিল। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপাঁত আযালেনাঁব তুকরদের হাত 
থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করেন। 


সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ধমদুদ্ধের প্রভাব ৪ ধর্মযুদ্ধের 
প্রভাবের কথা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। ধর্মযুৃদ্ধের ফলে 
ইতালির নতুন-গড়ে-ওঠা শহরগ্রীলর হাতে প্রচুর ধনসম্পদ alow 
হয়। ইতালির বাণক, সামন্ত এবং পোপ স্বয়ং প্রচূর ধন লাভ করে। 
প্রাচ্যের নানান দেশ থেকে জাহাজ-বোঝাই লুণ্ঠিত ধনরত্ব ইউরোপে 
আসে। এছাড়া প্রাচ্যের নানান শিল্পদ্রব্যেও ইউরোপের বাজার 
ছেয়ে VA! কেবল ইতালির শহরগুলি নয় ইউরোপের নানান দেশে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নাতি হয়। প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে কাঁচামাল 
আমদানি করে ইউরোপ সিল্ক, কার্পেট, মখমল ইত্যাদি নূতন শিল্প 
গড়ে তোলে এবং এইসব শিল্পদ্রব্য ভারত ও প্রাচ্যের নানান দেশে 
রপ্তানি করে। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক 
অর্থ বিনিময় হয়। টাকা হয়ে ওঠে এখন 'বানময়ের মাধ্যম। 
টাকার মাধ্যমেই এখন থেকে জিনিসপত্র কেনাবেচা শুরু হয়। 
ভূদ্বামী জমিদার ও সামন্তদের রুচিও যায় বদলে। গতানুগাঁতিক 
সামল্দ্রতান্ত্রিক ধাঁচে এরা আর জাবনযাপন করতে চায় না। ধর্ম- 
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. যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্তেরও দিন ফুরিয়ে এসেছিল। প্রাচ্যের 


Crear fet থেকে নানান বিলাসদ্রব্য ইউরোপে আসায় সামন্তরাও এক 
নতুন জীবনের স্বাদ পায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রার পদ্ধতি 
বদলে যায়। এখন থেকে তারা রীতিমতো বিলাস হয়ে ওঠে। 
প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে সংযোগে ইউরোপের সংস্কৃতি বিশেষ 
পুষ্ট হয়। 

নতুন শহর ও ব্যবসায়-কেন্দ্র ঃ পূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগের শেষে 
ইউরোপে বিশেষত ইতালিতে অনেক নতুন শহর গড়ে উঠোঁছল। 
এইসব শহরের মধ্যে বিখ্যাত ছিল ফ্লোরেন্স, জেনোয়া ও ভেনিস। 
ধ্মযুদ্ধ কালে প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং 
ধমর্য্দ্ধের জাহাজ ভাড়া দিয়ে এই শহরগ্াল প্রচুর ধনসম্পদের 
অধিকার! হয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। ইতালির 
এই গড়ে-ওঠা শহরগুলে ছিল ধর্মযদ্ধের প্রকৃত সংগঠক | ভূমধ্য- 
সাগরায় পথে SAS ও প্রাচ্য দেশগাীলর ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার 
দখল করাই ছিল এদের আসল উদ্দেশ্য। এইভাবে ইতালির “AAT Ia 
এই সময় ইউরোপের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে পারণত হয়। 

কৃষি ও কৃটির শিল্প (একাদশ-দ্বাদশ শতক) ঃ দশম ও একাদশ 
শতক পর্যন্ত ইউরোপে কোন শহর.বা নগর ছিল না বললেই চলে। 
সামন্ত-প্রভুরাও বাস করতেন সুরক্ষিত দুর্গে | এই দুর্গের কাছাকাছি 
অঞ্চলেই হাটবাজার বসত ও কেনাবেচা চলত । শহর না থাকায় 
কাঁপা শিল্পেরও তেমন বিকাশ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কৃষি 
ও কুটির শিল্প ছিল অভিন্ন । সমাজে তখনও কামার. কমোর, কারিগর 
প্রভাত ছিল কিন্তু কুটির শিল্প তখনও কৃষি থেকে স্বতন্ত্র হয় নি । যে 
লোক কৃষির কাজ করত সে-ই বাড়িতে বসে নানান জিনিসপত্র তোর 
করত। কিন্তু একাদশ শতক থেকে এই পাঁরস্হাত যায় বদলে। 
প্রাচ্যের দেশগযীলর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ইতালির শহরশাীলর 
হাতে প্রচুর HX AIG হয়। এই সাত অর্থের সাহায্যে এই সময় 
থেকে শর; হল নতুন নতুন যন্ত্রের আঁবদ্কার ও বিভিন্ন শিল্পে তার 
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প্রয়োগ ৷ প্রাচ্য দেশগাঁল থেকে কাঁচামাল আমদানি হয়। ফলে বেশ 
কিছু নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। কামার, কুমোর. কারিগর এখন এক- 
একটি স্বতন্ত্র শ্ৰেণীতে পাঁরণত হয়। ফলে কুটির শিজ্প কৃষি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । সমাজে দেখা দেয় শ্রমবিভাগ। সমাজজশীবনে 
এই শ্রমবিভাগের বেশ বড় একটা, সুফল দেখা যায়। কারণ এই 
শ্রমবিভাগ থেকেই শহর COMA সমত্রপাত হয়। কুটির শিল্পই এখন 
থেকে হয়েশ্পড়ে শহরের প্রধান বোশিষ্ট্য। শিল্পী ও কারগররা এখন 
থেকে তাদের নিজ নিজ বাড়তে বসেই fates শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে। 
তাদের যন্ত্রপাতি ছিল খুব সাধারণ। উৎপাদনের রীতিও ছল 
গতানগাঁতক। কিন্তু শিল্পী ও কারগরদের দক্ষতা fest অসাধারণ | 
দীর্ঘকাল একই ধরণের কাজ করায় Pert ও কারিগররা এই দক্ষতা 
অজনি করে। কুটির শিল্পী এখন নিজেই তার উৎপাদনের যন্ত্রপাতির 
মালিক। কাঁচামালও সে নিজেই সংগ্রহ করে। এইভাবে শল্পদ্রব্য 
তোর করে শিল্পী কারিগররা এখন থেকে সরাসাঁর খাঁরদ্দারের কাছে 
বিক্রী, করতে থাকে। এখন থেকে তাই শহরের কারিগর ও 
কুটির শিল্পীরা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সামন্তয্‌গের ভামদাস ও 
কৃষকদের মতন জমিদার কিংবা ভূস্বামীর কাছে তাদের হাত-পা 
বাঁধা রাখতে হয় না। কিন্তু এই কারগররাও আবার হয়ে পড়ে 
এক-একজন শোষক। তাদের অধীনে যেসব শিক্ষানবীশ থাকত 
তাদের শ্রমকে এরা নানান ভাবে শোষণ করতে ACS | 
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১। বিষয়মুখী 
(ক) প্যালেস্টাইন কিজন্য বিখ্যাত? 
(খ) ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে? 
(গ) প্রথম ধর্মযুদ্ধ কত সালে হয়? 
% (ঘ) সালাদিন কে? তিনি রিচার্ডকে কি উপহার দিয়েছিলেন? 
(ঙ) কুটির শিল্প কাকে বলে? কৃষি থেকে কুটির শিল্প কখন বিচ্ছিন্ন হয় ? 


২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 


(ক) ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ছিল? 

(খ) ধর্মযুদ্ধে কে উদ্যোগী হয়েছিল ? 

(গ প্রথম ধর্মযুদধেখ্রীষ্টানরা কোন কোন শহর দখল করে? 

(ঘ) এই ধর্মযুদ্ধে কারা বেশি লাভবান হয় এবং কিভাবে? 

(ঙ) তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে কোন কোন দেশের রাজা যোগদান করেন? সম্ধিতে 
কিস্থির হয়? 


৩। রচনাত্মক 
2? (ক) ধর্মযুদ্ধের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখ। 
(খ) সংক্ষেপে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ বর্ণনা কর! 
(গ) মধ্যযুগের কয়েকটি নতুন শহরের নাম কর। এই শহরগুলি 
* কিভাবে সমৃদ্ধ হয়? 
(ঘ) একাদশ ও দ্বাদশ শতকে কৃষি ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে কি জান? 
(ও) সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা কর। 


OE ae 


পর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে মধ্যযন্গের শেষভাগে ইউরোপের 
নানান দেশে গড়ে ওঠে ছোট ছোট শহর। fag কিভাবে এই 
শহরগ;ন্ি গড়ে উঠোঁছল তা আমাদের জানা দরকার একাদশ শতক 
থেকে কৃষি ও কুটির শিল্প পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে 


মধ্যযুগের শহর 


দেখা দেয় শ্রমাবভাগ। অর্থাৎ একই লোক এখন আর সব কাজ 


করে না। যে কৃষক সে শুধু চাষের কাজই করে। [শল্পদ্রব্য তৈরি 
করার জন্য গড়ে ওঠে আর একটা বিশেষ শ্রেণী। এই শ্রেণীকেই 


শহরের উদ্ভব উহ 


বলা হয় শিল্পী ও কাঁরগর। শ্রমাবভাগ সামাজিক দিক থেকে মানব- 
সভাতার ইতিহাসে এক বিরাট অগ্রগাতি। এীতহাসিকরা বলেন 
শরমাবভাগের এই ধাপ থেকেই গড়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় শহর ৷ ভূক্বামী 
ও সামন্তদের দূর্গ ও ম্যানরের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
মধ্যযুগের ইউরোপের MALIA গড়ে উঠোছল সামস্তদের এইসব 
দু্গকে কেন্দ্র করে। সামন্তরা তাদের নিজ নিজ ম্যানরের এলাকাভুক্ত 
স্হান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিত ও বণিক শ্রেণীর উদ্ভবের পর তারা 
GATT ও সামস্তপ্রভুদের প্রাচীরবেণ্টিত এলাকায় নিজ AS উৎপাদিত 
পণ্য বিক্রী শুরু করে। গোড়ার দিকে এইসব শিল্পী ও বণীকেরা 
ছল ভ্রামামাণ। কিন্তু পরে তারা স্থায়ীভাবে এইসব AAO দুর্গ 
এলাকায় বসত গড়ে তোলে | এক-এক শিল্পী ও কারিগর খুলে 
বসে এক-এক ধরনের হস্তাঁশল্পের কারখানা । সামন্তের ম্যানর 
এলাকাভুক্ত প্রাচীরবোন্টত এইসব স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 
মধ্যযুগীয় শহর। কিন্তু এ ছাড়াও মধ্যযুগে শহর গড়ে ওঠার আর 
একটা কারণ HAS | 

ক্রুসেড বা ধর্মযদ্ধের ভুমিকাঃ মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজ ও 
সংস্কৃতিতে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব ও ফলাফল পূর্কের অধ্যায়ে উল্লেখ করা 
হয়েছে। ধর্মযৃদ্ধের অবসান ঘটে ত্রয়োদশ শতকে ৷ ধর্মযুদ্ধের ফলে 
{বশেষভাবে লাভবান হয়েছিল ইতালির নতুন-গড়ে-ওঠা শহরগুলি। 
পোপ, ভূস্বামী ও ইতালি এইসব শহরের বাঁণকরাই ছল ধর্মযুদ্ধের 
পারচালক। ধর্মযৃদ্ধের শেষে প্রচুর WATS এদের হাতে চলে 
আসে। ধর্মযৃদ্ধের সৈনিকদের এরা যেসব জাহাজ 'দয়ে সাহায্য 
করোছল সেইসব জাহাজে Sie প্রাচাদেশগীলর aioe ধনসম্পদ 
এদের হাতে এসে পেশছয়। এইসব-ধনরত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছল সোনাদানা, দামী পাথর, PIES ও হাতির দাঁতের কাজ। এ ছাড়া 
{ছল মসলাপাতি। ধর্মযূদ্ধের ফলে কেবল ইতালির শহরগযাল নয় 
ইউরোপের অনান্য শহরেও শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নীত ঘটে। 
প্রাচ্য দেশ থেকে এখানে কাঁচামাল আমদানী করার সীবধে হওয়ায় 
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গড়ে ওঠে নতুন শিল্প ও ব্যবসা । এইসব feed মধ্যে সিল্ক, 
FAG ও মখমল ছল বিখ্যাত। 


বাসিলোনা 
সাড়িনিয়া 


অ ay 
ভু স/ sy 


নতুন গড়ে ওঠা “asf ও তার ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর 
ধর্মযুদ্ধের আর একটি বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ধর্মযুদ্ধের ফলেই 
ইউরোপে অর্থ বানিময়ের ব্যাপক প্রচলন হয়। মধ্যযুগের গোড়ার 


শহরের উদ্ভব : ৭১ 


দিকে টাকার প্রচলন তেমন ছিল না। কিন্তু এখন অর্থ বা টাকাই 
হয়ে দাঁড়ায় বানময়ের মাধ্যম। টাকার বিনিময়েই এখন থেকে সব 
লেনদেন ও কেনাবেচার কাজ চলতে থাকে। ভূস্বামী ও সামন্তদের 
রুচিও যায় বদলে ৷ প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক স্হাপত হওয়ায় 
তাদের জীবনে আসে বিলাস-ব্যসনের নতুন আস্বাদ। সামন্ততান্ত্রিক 
ধাঁচে জীবন যাপন এখন তাদের কাছে হয়ে ওঠে নিতান্তই একঘেয়ে | 
ফলে, তাদের জীবনযাপনের পদ্ধাততেও আসে আমূল পাঁরবতন। 
ধর্মযদদ্ধ ইউরোপের সামন্তপ্রথার অবসানের সূত্রপাত করে। সামন্ত 
ও ভূস্বামীদের পারবার্তত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই সূত্রপাত ঘটে 


free বা বণিক ও শিল্পী সংঘঃ গিল্ড শব্দাটর অর্থ সংঘ। 
মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে শহর গড়ে ওঠার পর বণিক ও 
শিল্পীরা এক্যবদ্ধভাবে যে সংগঠন গড়ে তুলোছিল সেই সংগঠন বা 
সংঘকেই বলা হয় গিল্ড। ইউরোপের বাঁণকেরাই প্রথম এই গিল্ড 
গড়ে তোলে । মধ্যযুগের নগরজীবনে গিল্ডের বিশেষ ভূমিকা ছিল। 
গিল্ড গড়ে তোলার রীতি প্রথম চালু হয় ইংল্যাণ্ডে। ধীরে ধারে 
সারা ইউরোপেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে গিল্ডের রেওয়াজ 
চালু হয়। কিভাবে এই গিল্ড গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস বেশ 
চিত্তাকর্ষক। বাঁণকরা এক দেশ থেকে মাল নিয়ে যেত অন্য দেশে। 
[কন্তু পথেঘাটে ছিল TAT, তস্করের GA! সুতরাং বাঁণকরা যাতায়াত 


করত সংঘবদ্ধ হয়ে। বাঁণকদের এই সংঘবদ্ধতা থেকেই গিল্ডের 


প্রচলন। সংঘের নিরাপত্তার জন্য রাখা হত এক-একটি ছোটখাট 
সেনাবাহিনী। প্রথমাঁদকে যে কোন বণিকই তার ইচ্ছেমতো গিল্ডে 
যোগদান করতে পারত কিন্তু পরে গিল্ডের নিয়মকানবন অনেক 
বদলে যায়। 

[গল্ডের কার্যকলাপ ঃ গিল্ডের প্রধান কাজ ছিল বাণকদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। গোড়ায় সবাই গিল্ডে যোগ দতে পারত। 
কিন্তু পরে কেবল যারা ধবত্তশালী তাদেরই গিল্ডের সভ্য হওয়ার 


৭২ ॥ শহরের উদ্ভব 


আইন চালু হয়। চালু হয় আরও নিয়মকানুন ও বাঁধানষেধ। 
প্রথমত, সপ্তাহে কোন্‌ কোন্‌ দিন কেনাবেচা হবে গিল্ডই তা স্হির 
করত। দ্বিতীয়ত. কোন দস্যুর দ্বারা কোন বাঁণকের FETS লুঠ হলে 
কিংবা অন্য কোন ভাবে তার মালপত্র নষ্ট হলে কিংবা সে অসংস্হ 
হয়ে পড়লে গিল্ড থেকে সেই বাঁণককে অর্থসাহায্য দেবার রীতি চাল 
হয়। তৃতীয়ত, ভূস্বামী ও সামন্তদের সঙ্গে কর ও শহুজ্ক-সংক্রান্ত যা 
কিছু আলোচনা সবই চলত গিল্ডের মাধ্যমে । চতুর্থত. স্হানীয় 
স্বায়ত্তশাসনেও গিল্ডের ছল প্রধান ভূমিকা । গিল্ডের সাধারণ সভায় 
একটি কাউীন্সিল গঠন করা হত। কেবল নির্বাচিত ব্যন্তিদেরই এই 
কাউন্সিলের সভ্য হবার আঁধকার ছিল। পণ্মত. মানুষের ব্যান্তগত 
ও সামাজিক জীবনেও গিল্ডের ছিল বিশেষ প্রভাব। গিল্ডের সভ্যদের 
মাঁজতি ও নৈতিক জীবন যাপন করতে হত। মাঝে মাঝে নানান 
আমোদ-প্রমোদ উৎসবেরও আয়োজন করত few) গগল্ডের [নিয়ম 
ভঙ্গ করলে সভ্যদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত, জরিমানা করা হত। , 

শিল্পী কারিগররাও বাঁণকদের মতো সংঘ গড়ে তোলে। কন্তু 
এই সংঘ গড়ে ওঠে আরও অনেক পরে দশম শতকে। শ্রমবভাগ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও প্রসার ঘটে এবং [শজ্পীদেরও নানান 
ধরনের সংঘ গড়ে ওঠে | শিল্পীদের এই সংঘকে বলা হত কর্পোরেশন | 
শিল্পীদের এই সংঘেও বাণক সংঘের মতোই নানান কঠোর নিয়ম- 
কানুন ও বিধি-নিষেধ চালু হয়োছল। 


নাগরিক জীবনঃ মধ্যযুগের শহরের উদ্ভব কিভাবে ঘটে 
ইতিপূর্বে তা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের শহর ও নগরগলির 
সঙ্গে এসব শহরের অনেক পার্থক্য। এই =a fat ছিল বর্তমানের 


শহরের উদ্ভব ৭৩ 


কোন ব্যবস্হা ছিল না। গ্যাসের আলোরও তখন আবিষ্কার হয়নি৷ 
বেশির ভাগ পথঘাটই ছিল কাঁচা। বাঁড়গুলি তোর হত ঘে'ষাঘেশষ 
করে। পাঁরবেশও ছিল অস্বাস্হ্কর। জলানিকাশ কিংবা আবজনা 
বা ময়লা সাফ করার বিশেষ কোন ব্যবস্হা ছিল না। বাজার ছিল 
শহরের প্রধান কেন্দ্র। বাজারে থাকত নানান ধরনের দোকানপসার। 
কিন্তু এখনকার মতন দোকানে দোকানে কোন সাইনবোর্ড বা 
নামফলক থাকতো না। তার বদলে টাঙিয়ে রাখা হত ব্যবসা 
অনুযায়ী এক-এক ধরনের নমুনা | যেমন দোকানের সামনে জুতো 
টাউয়ে রেখে বোঝানো হত যে এটা মুচির দোকান। প্রত্যেক 
শহরেই ছিল বেশ কিছ সরাইখানা_এখন যেরকম হোটেল বা 
রেস্তোরাঁ। বাইরে থেকে যেসব লোকজন আসত তারা এইসব 
সরাইখানায় বাস করত। ভারতেও মধ্যযুগে এরকম বেশ কিছু 
সরাইখানা ছিল। সম্রাট শেরশাহ অসংখ্য সরাইখানা cola 
করোছিলেন। এখনকার মতো শহরে মাঝে মাঝে মেলা বসত। 
বেচাকেনা হত নানান ধরনের জিনিসপত্রের | 


ইতিপূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগের শহরগুলি গড়ে উঠোছিল 
অধিকাংশই বাণক, শিল্পী ও কারিগরদের উদ্যোগে, সুতরাং শহরের 


- অধিকাংশ অধিবাসীর জীবিকা ছিল শিল্প ও ব্যবসা। এই সময় 


ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল বলে শহরে ধনী ও প্রাতপাত্তশালণ 
নাগারকদেরই বসবাস ছিল। ছিল বিভিন্ন বাঁত্তর মানুষ, যেমন 
কামার, RCO, স্বর্ণকার. তাঁতী ইত্যাদি। এই শিল্পের বৌশর ভাগই 
হস্ত ও কুটির শিল্প। কারণ যন্ত্রপাতির আবিচ্কার তখনও হয়ান। 
কিন্তু শিল্পী ও কারিগররা ছিল খুব সুদক্ষ । অধিকাংশ শহর ও 
নগরগ্ীল ছিল জমিদার ও সামন্তদের অধীন। যে সামন্তদের 
অধীনে যত বেশী শহর তার শুল্ক ও করও তত cai | বাণক ও 
ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে মুনাফা করত তার বোঁশর ভাগই 
চলে যেত এইসব জমিদার ও সামন্তদের হাতে। সামন্তদের এই 
লোভ মধ্যযুগের ব্যবসা-বাঁণজোর বাধা হয়ে দাঁড়য়েছিল। বাঁণকরা 


an ইতিহাস পরিচয় 


তাই মাঝে মাঝে চেষ্টা করত প্রয়োজনবোধে শহরকে সামন্তদের কবল 
থেকে TLE PATS | 


রাজকীয় সনদ দ্বারা নাগরিক স্বায়ত্তশাসনঃ বেশির ভাগ 

নগরেই ছিল নাগরিক সংগঠন-_ বর্তমান কালে যেরকম মউি- 
সিপ্যালিটি ও কর্পোরেশন। শহর ও নগরের পরিচ্ছন্নতা ও 
নাগরিকদের সুখ-স.বিধা বজায় রাখাই ছিল এই সংগঠনের প্রধান 
দায়িত্ব। প্রত্যেক নগরেই থাকতেন একজন নগরাধ্যক্ষ বা মেয়র। এর 
পরেই ছিলেন নগরকর্তা বা অজ্ডারমেন। এ্রা খুব জগকজমকের 
মধ্যে বাস করতেন ৷ যে রাজা বা সামন্তর অধীনে যে শহর ছিল সেসব 
রাজা বা জাঁমদারদের কাছ থেকে নাগরিকরা নগরের স্বায়ন্ত-সংক্রান্ত 
. অধিকার আদায় করতেন। রাজা বা জমিদার একাট কাগজে এই 
অধিকারগনীল লিখে দিতেন। এগুলিকে বলা হত চার্টার বা রাজকণয় 
সনদ। এই সনদের জোরে প্রত্যেক শহর ও নগর তোর করত তার 
নিজস্ব আইন-কানদন, কর ও শুল্ক আদায়-সংক্রান্ত আইন এবং 
ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য প্রচলন করত নিজস্ব মাদ্রা। এই সনদের 
জোরেই মধ্যযগের নগরগন্ীল প্রাচীন গ্রীসের মতোই পাঁরণত 
হয়েছিল এক-একটি নগর-রান্ট্রে। এইসব নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে ভেনিস 
ছিল সবচেয়ে প্রাসদ্ধ। 


ToT শব্দের উৎপভিঃ মধ্যযুগের শহরগদালর বোশরভাগই 
গড়ে উঠোছিল বণিক শিল্পপতি ও বড় বড় টাকাওয়ালা লোকদের অর্থে 
SSR এইসর বণিক ও শিল্পপতিদেরই বলা হয় বুজেশয়া। 
ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই ভাবেই গড়ে ওঠে। নাগরিক জীবনে 
এইসব বন্জোয়া মধ্যাবস্তদের ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। 
কালে ধনতান্তিক দেশগালতে বুজোণয়াদের যে প্রাধান্য প্রতিপত্তি ও 
যেভাবে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এদের প্রাধান্যও ছিল 
কতকটা সেইরকম । বন্জোয়ারা ছিল স্বাধীন ও স্বানর্ভ'র। সামন্ত 


ও যাজকদের মধ্যযুগীয় জীবনধারা ও দৃভ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এদের 
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শহরের উদ্ভব ৭৫ 
বিশেষ কোন মিল ছিল না ৷ বাইবেল ও মধ্যযুগীয় ধমাঁয় অনুশাসনের 
প্রীতি এরা ক্রমেই বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। খতীষ্টের স্বর্গসুখে এদের 
মোটেই কোন আস্হা ছিল না। ইহজীবনের ভোগসূখই ছিল এদের 
একমাত্র কাম্য বস্তু। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের সমাজ ও 
অর্থনীতিতে এই বুর্জোয়ারা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
এ পর্যন্ত সমাজ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল সামন্তপ্রভুদের হাতে। 
কিন্তু এই সময় থেকে সমাজ অর্থনীতির সব চাবিকাঠি চলে আসে 
এই মধ্যাবত্ত TCH TACHA হাতে | সমাজে বুর্জোয়াদের এই প্রাধান্য ও 
প্রাতপত্তি এবং মধ্যযুগীয় দ্যাম্টভঙ্গীর পাঁরবর্তন থেকেই শর 
হয়োছল ইউরোপায় নবজাগরণ। ী 

১। বিষয়মুখী sae 
(ক) শ্রষবিভাগ বলতে কি বোঝ? 
(খ) প্রাচ্যের লুণ্ঠিত ধন কিভাবে ইউরোপকে পৌছয়? 
(গ) গিল্ড কাকে বলে? 
(ঘ) মধ্যযুগের নগরগুলি কিরকম ছিল? 
(©) “চার্টার কাকে বলে? চার্টারের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 
(ক) শিল্পী ও কারিগর কাঁদের বলে? এদের কাজ কি? 
(খ) মধ্যযুগের শেষে কিভাবে টাকার মাধ্যমে লেনদেন হয় ? 
(গ) গিল্ড প্রথা কেন প্রচলন হয়? 
(ঘ) মধ্যযুগের নগর সম্পর্কে কি জান? 
(ও) 'বুর্জোয়া' শব্দটির অর্থ কি? মধ্যযুগের শেষভাগে বুর্জোয়াদের ভুমিকা! 
কিছিল? 
৩। Aways 
(ক) মধ্যযুগের শহরগুলি কিভাবে গড়ে ওঠে? 
(খ) গিল্ডের কার্যকলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর | 
(গ) মধ্যযুগের নাগরিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
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(ঘ) রাজকীয় সনদ দ্বারা মধ্যযুগের শহরগুলি কিভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ 


করেছিল? 


(৭ম) ৬ 


(9 মধ্যযুগ ঈন ওজগান 
তাঙ যুগ (৬১৮-৯০৭ শ্রী) 


চীনে মধ্যযুগের AAAS হয় POT সপ্তম শতক থেকে। 
CGI তৃতীয় শতকে চাঁনে হান নামে এক বংশ রাজত্ব করত। 
এই বংশের পতনের পর থেকে প্রায় চারশত বংসরকাল চাঁনে এক 
{বশ্‌ঙ্খলার যুগ চলে এবং হুন, তাতার প্রভাত জাঁত চীন 
আক্রমণ করে। এদের আঁধকাংশই ছিল যাযাবর। Tory ধীরে 
A তারা সভ্য হয়ে ওঠে এবং যাযাবরবাঁত্ত ছেড়ে স্হায়ীভাবে 
বসবাস শুরু করে। ঠিক এই সময়ে চীনে শহর হয় তাঙ্‌ বংশের 
শাসন। ৬১৮ থেকে ৯০৭ ATs দীর্ঘ তিনশত বছর ধরে 
তাঙ্‌ বংশের রাজত্ব চলে | 

PAT AB ও আইন-সংকলনঃ তাঙ্‌ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন 
তাই সঙ (৬২৭-৬৫০ Ae)! তাই সুঙ্‌ ছিলেন ভারত সম্রাট 
হর্যবর্ধনের সমসামাঁয়ক। তাঁর আমলেই খ্যাত চীনা পর্যটক 
গহউয়েন সাঙ্‌ ভারতে আসেন। তাই ALG, তাতারদের চীন থেকে 
তাড়িয়ে দেন এবং চশনের এক্য ফাঁরয়ে আনেন। এইটিই ছল তাঁর 
প্রধান কাজ। শুধু এঁক্য নয়, তাই সের রাজত্বকালে চীনের শান্তি 
ও শুঙ্খলাও ফিরে আসে এবং চাঁন সভ্যতা বিশেষ সম্যাঁদ্ধ লাভ করে। 
এই কারণে তাঙ্‌ যুগকে বলা হয় “চীনের দ্বর্ণযুগ' এবং তাঁর 
অসাধারণ কণীর্তর জন্য তাই AS আভাহত হন “মং Ta’ বা 
গৌরবময় সম্রাট নামে। তাই Weer আমলে তুকিস্তান, তিববত, 
আনম এবং িরাঘজ পর্যন্ত চীনসাম্নাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁর পত্র 
কোরিয়া জয় করে কোরিয়াকে একাঁট করদ রাজ্যে পাঁরণত করেন। 
তাই সুঙ্ডের আমলে চীনের আইনকানুন সংকলন করা হয়। শোনা 
যায় একাঁদন তাই সুঙ্‌ কারাগার পাঁরদর্শন করতে যান এবং প্রায় 


eS call 


মধ্যযুগে চীন SS Baas 


{তনশ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে 
তাদের চাষবাসের কাজ শেষ করে তারা আবার ফিরে আসবে। প্রত্যেক 
অপরাধী তার কথা রেখোঁছল। ফলে তাই স:ঙ্‌ সন্তুষ্ট হয়ে তাদের 
ছেড়ে দেন এবং এই নিয়ম করেন যে, ভাবষ্যতে কোন অপরাধীকে 
প্রাণদণ্ড THOS হলে সম্রাট তার আগে গতনাঁদন অনশন করবেন। 
সম্রাটের বিশ্বাস ছিল যে এই আইনের ফলে কেউ অন্যায়ভাবে দাঁণ্ডত 

হবে না। 
শশক্ষা, সাহিত্য ও সং তঃ তাঙ্‌ যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও 
[শিল্পের জন্য বিশেষ স্মরণীয় এই সময়ে শিক্ষা ও সাহত্যের বশেষ 
উন্নতি হয়েছিল। তাও যুগেই চাঁনে প্রথম ছাপাখানা স্হাপত হয়। 
বারুদ ও কাগজের মুদ্রার আবিত্কারও এই যুগের অন্যতম কীর্ত । 
তাঙ্‌ TCA রাজ্য চালাত আমলারা। সরকারী আমলাদের CAS 
শক্ষা দেওয়ার জন্য এই যুগে গড়ে ওঠে বিখ্যাত হানালিন বিদ্যালয় ৷ 
এই বিদ্যালয়ে পুরনো কাগজপত্র ঘে'টে চীনের BEAM লেখা হত 
গার্ল \ 


তাঙ শিল্প 
( চীনামাটির পাত্র ) 


এবং চীনের পুরনো প:থিপন্র নকল করে প্রকাশ করা হত। হাজার 
হাজার পুরনো ও Hey Marcas সংগ্রহের জন্য তাঙ্‌ AL 
খ্যাত হয়ে আছে। কাব্য রচনাতে এ যুগের SAMY নেই। এ যুগের 
সর্বাপেক্ষা যশস্বী ও জনাপ্রয় কবি ছিলেন লি-পো। অতুলনীয় 
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মৃত্শিল্পের জন্য তাঙ্‌ যুগ বিখ্যাত। সুন্দর সুন্দর মংৎপাত্র তৈরিতে 
এ যুগের মৃত্শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দৌখয়েছে। চা-পানের 
AUIS এ যুগে বিশেষ প্রসার হয়। 

কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যঃ তাঙ্‌ যুগে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
বিশেষ Gato হয়ৌছল। দেশে প্রচুর ফসল ফলত। ফলে খাদ্যের 
কোন অভাব ছল All নানান দেশের সঙ্গে এই সময়ে চীনের 
সংযোগ ঘটায় ব্যবসা-বাঁণজ্যেরও বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। বাণিজ্যে 
উন্নাতর ফলে চীন হয়ে ওঠে এঁশ্বর্যশালাী | শান্ত-শৃঙ্খলা ফরে 
আসায় এবং অভাব-আভযোগ না থাকায় জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে 
বাস করতে থাকে । ঘরবাঁড় তোর ও পোশাক-পাঁরচ্ছদে চমৎকার 
রুচির পাঁরচয় পাওয়া যায়। 


চাঁনে বোদ্ধধর্মঃ ধর্মের দিক থেকে চীন সম্রাটরা face উদার। 
তাঙ্‌ যুগে চীনে নানা দেশের নানা ধর্মের লোকের আনাগোনা ছিল। 
মুসলমান, WIG প্রভৃতি ধর্মের লোক অবাধে তাদের নিজ নিজ ধর্ম 
প্রচার করতে পারত। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ তাই 
সুঙের কাছে এক ধর্মদূত পাঠান। এবং তাই ALB, চীনের ক্যাণ্টন 
শহরে মুসলমানদের একটি মসজিদ নির্মাণের অনদুমাত দেন। 
GAG একাট TAT ও একটি মঠ স্হাপনের অনুমতি পায়। 
তাই সুঙ্‌ চীনা ভাষায় বাইবেল অন[বাদ করিয়ে পাঠ করেন ও খাাঁশ 
হন। এইভাবে দেখা যায় যে চীনে এই সময় নানান ধর্মের লোকেরা 
আসত। কিন্তু এই সময় চীনে ভারতীয়দের আসা-যাওয়া ছল বোশ 
ও বৌদ্ধ for, ও পারব্রাজকদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। 
তাঙ্‌ যুগে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বহু চৈনিক 
ভিক্ষুক বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন ও সংগ্রহের জন্য ভারতে আসেন। 
হিউয়েন সাঙ্‌ ছিলেন এদের অন্যতম | 


চীন সভ্যতার প্রসারঃ পূর্বে বলা হয়েছে তাঙ্‌ যুগে চীন 
সাম্রাজ্য বহ-দুর বিস্তৃত হয়েছিল। তুকীঁস্তান, তিববত, আনাম, 


মধ্যযুগে চীন ৭৯ 


কোরিয়া প্রভৃতি দেশ এই সময়ে চীন সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত হয় এবং 
এইসব দেশে চীন সভ্যতা প্রসারত হয়। জাপানীরাও চীন -সভ্যতা 
সম্পর্কে এই-সময়ে উৎসুক হয়ে পড়ে এবং চীন সভ্যতার অনেক 
কিছ; গ্রহণ করে জাপানে প্রচলন করে। বস্তুতঃ তাঙ্‌ যুগে চীন 
ছিল একটি আদর্শ ASE! প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের নানান দেশ চীন 
সভ্যতা গ্রহণ ও অনুকরণে. জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। 

হিউয়েন ALVA ভারতত্রমণ ও প্রত্যাবর্তনঃ চীন সম্রাট তাই 
সুঙ্রর রাজত্বকালে বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্‌ বৌদ্ধধর্ম 
অনুশীলন ও বুদ্ধের বাণী সংগ্রহের জন্য ভারতে আসেন। হিউয়েন 
সাঙের ভারত ভ্রমণ এক রোমাণ্টকর কাহিনী | সে সময় চীনে বিদেশ 
যাত্রা ছিল নাষদ্ধ। হিউয়েন সাঙ্‌ চীনের রাজধানী চাং আন থেকে 
পায়ে হেটে তাঁর সুদীর্ঘ Oa বের হন। তাঁর বয়স তখন 
আঠাশউনন্রিশ। এখান থেকে তাঁকে প্রায় চার হাজার মাইল পথ 
অতিক্ৰম করতে হয়। অনেক দেশ ঘুরে, অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে 
অবশেষে তান গোঁব মরুভূমিতে এসে পেশীছান এবং পথ হাঁরয়ে 
ফেলেন। প্রায় সপ্তাহখানেক তার এক ফোঁটা জলও জোটোনি। হিউয়েন 
সাঙ্‌ লক্ষ্য করেন অসংখ্য মানুষ ও পশুর কঙ্কাল মরুভূমিতে 
ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো। অবশেষে এইসব কঙকালের সাহায্যেই 
তিনি পথ খুজে পান। 


মরুভূমি পার হয়ে আরও অনেক পথ ঘুরে তিন এসে পেশছান 
পিং শান নামে এক পর্বতের নিচে। এই পার্বত্যপথে চলবার সময় 
তাঁর প্রায় পনেরো জন অনুচর বা OAT ঘোড়া প্রবল তুষারপাতে 
প্রাণ হারায়। তিনি নিজে কোনক্রমে প্রাণে বে'চে পর্বত পার হন 
এবং এক তুকাঁ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এরই সাহায্যে তান এসে 
পেশছান সমরকন্দ নামে এক শহরে। এখানে তিনি অনেক খবর 
সংগ্রহ করেন। অবশেষে এখান থেকে এসে পেশছান ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে কাঁপশা নগরে। এইভাবে হিউয়েন সাঙের ভারত 
ভ্রমণ শুরু হয়। হিউয়েন সাঙ্‌ প্রায় দীর্ঘ ১৬ বছর ভারতে 'ছিলেন। 
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বুদ্ধের পবিভ্র বাণী 


অসংখ্য WATS পথ সংগ্রহ করে তান দেশে ফিরে যান। 
হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি পরবতর্ণ কালে 
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\ 


নিয়ে এব 


অভিজ্ঞতা 


বিখ্যাত ভারত-বিবরণ। এই বিবরণ থেকে আমরা 


ভারত 


তাঁর 
তৎকালীন ভারতে বোদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে 
পারি। হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণের ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে 


অবশেষে 


সংকান্ত 
লেখেন 
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মৈত্রী সুদৃঢ় হয়। ভারত ও চীনের মধ্যে এক চমৎকার সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ঘটে। < 


সু. যুগ (৯৬০-১২৮০ ) 


CACC পর তাং বংশের শাসন খুব বোঁশ কাল টেকেনি। 
IT দশম শতকের গোড়ায় তাং বংশের পতন ঘটে। 
তাং বংশের পতনের পর চীনের সিংহাসন নিয়ে প্রায় 
ASM বংসরকাল কয়েকটি পরিবারের মধ্যে কাড়াকাঁড় চলে। 
অবশেষে ৯৬০ TAGE চীনে শুরু হয় সুঙ্‌ বংশের শাসন। চীনের 
ইতিহাসে পুনরায় শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। এসময়ও চীন বিদেশী 
আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এবারে চীন আক্রমণ করে 
মঙ্গোল নামে এক জাতি। পরবতার কালে এদেরই বংশধররা মোগল 
নামে পারচিত হয় এবং ভারতে সাম্রাজ্য স্হাপন করে। মঙ্গোলরা 
চীনের উত্তর-পশ্চিম অণ্চল আক্রমণ করে এবং উত্তর চীনের এক 
বিশাল অংশ জয় করে TAT | 


TS পরাক্ষা-ীনরাক্ষা ৫ রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও 
কাঁষধণ £ কিন্তু তা সত্বেও চীনে সুঙ্‌ যুগে নানাঁদকে বিশেষ উন্নতি 
হয় এবং নানান বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। সুঙ্‌ রাজারা ছিলেন 
শান্তিপ্রিয় ও সুন্দর জীবনের পক্ষপাতী । রাজ্যজয় অপেক্ষা বৈষাঁয়ক 
aa fas প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক দেখা যায়। সুঙ্‌ রাজারা ছিলেন 
প্রজান,রঞ্জক ও জনকল্যাণকামী। জনসাধারণের সুখ-সবিধার প্রতি 
এদের বিশেষ নজর ছিল। একটি জনকল্যাণমূলক ও সমাজতান্তিক 
রাষ্ট্র গড়ে তোলাই ছিল এদের লক্ষ্য ও উন্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে ATE 
ব্যবসা-বাণিজ্য তার নিজের হাতে তুলে নেয়, জিনিসপত্রের 
দরদাম বেধে দেয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানান 
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'বাধানষেধ জারী করে। আস্হাসূচক মাদ্্রার প্রচলন হয়। কৃষির 
উন্নীত, কৃষকদের দুঃখ-দরর্দশার ate এ যুগে বিশেষ HIG দেওয়া 
হয়। সুদখোর মহাজন ও সামন্তদের শোষণ থেকে কৃষকদের রক্ষা 
করার জন্য এবং চাষবাসের সুবিধার জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের কীষখাণ 
দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন। দাঁরদ্রদের বিনামুল্যে শস্য বিতরণ 
করা হয়। এছাড়া যে বছর প্রচুর ফসল ফলত সে বছর রাষ্ট্র সব 
ফসল কনে TAS এবং MIS ও অসময়ের বংসরের জন্য তা জাঁময়ে 
‘gee, চীনে সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একজন অসাধারণ 
যোগ্যতাসম্পন্ন শাসকের আবির্ভাব ঘটে। এ+র নাম ওয়াং-আন্‌ শী। 
Wie আঠারো বৎসর তান চীনের প্রধানমন্ত্রীর পদে TAS (ছিলেন৷ 
তাঁর আমলে চীনে নানান সামাঁজক ও অর্থনোতিক সংস্কার ঘটে। 
সম্পাত্তর ওপরে কর ধার্য করা হয়। এইভাবে চীন সমাজতন্ত্রের 
পথে এাগয়ে চলে। 


শিক্ষা-সংস্কৃতি সুঙ্‌ রাজারা ছিলেন তাং রাজাদের মতোই 
শিক্ষা-সংস্কাতির WWF! FS আমলে সাহত্য, শিল্প ও 
সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নাতি হয়। শিক্ষাব্যবস্হার আমূল রদবদল ঘটে। 
রদবদল ঘটোছিল প্রধানমন্ত্রী ওয়াং-আন্‌ শী-র প্রচেস্টায়। সাহিত্য ও 
কাব্যচর্চাতেও প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়। সুঙ্‌ যুগের শিল্পকলা 
[ছিল যথেষ্ট মাজত ও রুচিসম্পন্ন। তাং যুগের মতো এ যুগেও 
মৃৎশিল্প বিশেষ Cate লাভ করে। fate {বিশেষত প্রাকতিক 
দৃশ্যের চন্রাবলী এ যুগের এক বিরাট বিস্ময়। 

প্রায় তিনশো বছর ধরে সুঙ্‌ রাজারা DIA রাজত্ব করেন। 
কিন্তু ইতিমধ্যে আবার চীনের বিপদ ঘাঁনয়ে আসে। মঙ্গোলরা 
ইতিমধ্যেই চীনের ভাবধারা গ্রহণ করেছিল এবং উত্তর চীনের এক 
শাল অংশ আঁধকার করে নিয়েছিল। এরপর atte নদী পৌঁরয়ে 
আসে WG AT সুঙ্‌ রাজারা এইসব বহিঃশন্র আক্রমণের প্রাত 
ছিলেন সম্পূর্ণ নার্বকার ও উদাসীন। তাঁরা সাহত্য-শল্পে মগ্ম 
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থেকে. কবিতা লিখে, ছাব ATE যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দিন 
কাটাতেন। মঙ্গোল নেতা চেঙ্গিস খাঁর পদধ্ৰান তখনো তাদের 
কানে পেশছয়নি। 


ইউয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮) 
মঙ্গোলদের কথাঃ AISI সপ্তম থেকে দশম শতকের 


. মাঝামাঝি পাঁথবার প্রায় সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামহাট 


অক্ষুপ্ন ছিল। এই সময়ই ফ্রান্সে শাললামেন. বাগদাদে হার" 
অল রাঁশদ, ভারতে হর্ষবর্ধন এবং চীনে তাই AK রাজত্ব করতেন। 
aa সকলেই ছিলেন সমসামায়ক, দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন 
শাসক। এদের শাসনকালে তাই এইসব দেশের শান্তি ও শ্খলার 
কোন ব্যাঘাত ঘটোন। কিন্তু এ'দের মৃত্যুর পর থেকে প্রায় তিনশ 
বছর ধরে আবার শুরু হয় এক বিশৃঙ্খলার AHA | শালামেনের মাতার 
পরে ফ্রাৎক রাজ্য ভেঙে পরে। তুকাঁজাতিরা পূর্ব রোমক সামাজে 
হানা দেয়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় এক্যে চিড় খায়। 
এঁদকে চীনে তাং বংশের পর থেকে শর হয় পুনরায় Tort 


8) আক্রমণ। আক্রমণ এসোঁছল মঙ্গোল নামে এক জাতির কাছ থেকে৷ 


মঞ্গোলদের নেতা ছিলেন দুর্ধর্ষ চোঁজাস খান। 


মঞ্গোল জাতিও ছিল যাযাবর। সাইবৌরয়ার বৈকাল হুদের 
কাছাকাছি অণ্চলে ছল এদের বসাতি। চোঁঙ্গস খাঁর নেতৃত্বে তাতার 
জাতির সঞ্গো মৈত্রী গড়ে তুলে এরা একযোগে চীন আক্রমণ করে! 
১২১৪ খুষ্টাব্দেপাকং অধিকৃত হয় | কিছনকালের মধ্যেই তুকাঁদ্থান 
আফগানিস্তান, পারস্য এবং রাশিয়াও মঙ্গোলরা দখল করে। ১২২৭ 
খ:ইষ্টাব্দে চৌঁঙ্গস খাঁ মারা যান। মৃত্যুকালে {তান এক বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধাীশবর হন। চেোঙ্গস কেবল একজন বিখ্যাত যোদ্ধাই 
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ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন সশাসক। ইলিউ চুতসাই 
নামে জনৈক চীনা পণ্ডিত ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা। চোঁঙ্গসের 
মৃত্যুর পরে ROAR তাঁর পুত্র ওগদাই খাঁকে উত্তরাধিকার মনোনীত 
করেন। ওগদাই সমগ্র চীন জয় করেন। রূশ দেশও আঁধকৃত হয়। 
ওগদাইয়ের মৃত্যুর পরে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে। অবশেষে 
১২৬০ AGH কুবলাই খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

কুবলাই খাঁঃ সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই কুবলাই ছিলেন 
মঞ্গোল সাম্রাজ্যের চীনা অংশের শাসক। চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সিংহাসনে আরোহণ করাই তিনি 
তাঁর রাজধানী কারাকোরাম থেকে পিকিংএ সাঁরয়ে আনেন)! এখান 
থেকেই তান তাঁর মুত্যু পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেন। 
কুবলাই খাঁর শাসনকালে একা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তাঁর আমলেই 
22 Ke os 3 


2 4 
বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপোলো চীন ভ্রমণে আসেন এবং প্রাচ্য ও 


পাশ্চাত্ত্ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। মঙ্গোলরা তখনও ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেনি। নিষ্ঠুর ও নৃশংস হলেও ধমাঁয় ব্যাপারে তাঁরা 
ছিলেন উদার ও WIZE, | 

মার্কেপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তঃ পোলোরা ছিলেন ইতালির 
ভোনস শহরের বাণক ও দুই ভাই। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে 
সময়ে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এ'রা এসোছলেন রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের 
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তীরে। এইখানেই কৃবলাই খাঁর কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে তাঁদের 
সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা মার্কোপোলোকে চীন ভ্রমণে উৎসাহিত করেন। 
কুবলাই খাঁর কথা শুনে মার্কোপোলোও চীন সম্পর্কে কৌতূহলী 
হয়ে পড়েন। অবশেষে কৃবলাইয়ের দরবারে পেশীছলে. কুবলাই তাঁকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানান | ইউরোপীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে 
কুবলাই অনেক তথা জেনে নেন পোলোদের কাছ থেকে৷ 
অবশেষে পোপের প্রাতি বাণী বহন করে পোলোরা দেশে ফিরে যান। 
ক্বলাই পোপকে অনুরোধ করেন প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের মধ্যে ভাব- 


বিনিময়ে ও AL TUM সম্পর্কে জানার জন্য শ-খানেক পাঁণ্ডত পাঠিয়ে 
THOS | কিন্তু অনেক ট্রালবাহানার পরে মাত্র দুজন AL STA সন্ন্যাসীকে 


পাঠানো হয়। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত চীনে পেশীছনাঁন। 
মাকোোপোলো দেশে ফিরে গিয়ে রচনা করেন তাঁর 'বখ্যাত ভ্রমণ- 
কাহিনী। এই ভ্রমণকাহিনী থেকে চীন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান 
তথ্য জানা যায়। পোলোরা দীর্ঘ ষোলো বছর চীনে ছিলেন। এই 
ষোলো বছরের অভিজ্ঞতা মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণকাহনীতে তুলে 
ধরেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় রাজধানী পাকং ছিল এক 
চমৎকার শহর ৷ সমচতুচ্কোণ, আয়তনেও বিশাল । নগরের মাঝখানে 
ছিল কুবলাই খাঁর জমকালো রাজপ্রাসাদ। সোনা-রুপোয় মোড়া। 
এছাড়া ছিল এক সুন্দর বাগান, হৃদ এবং বড় বড় প্রাসাদ ও অট্রালকা | 
পিং শহর ছিল এশ্বর্শালী। রাজদরবারে জাঁকজমক, জৌলুস ও 
আড়ম্বরের অন্ত ছিল না। কুবলাই খাঁর রাজদরবারে ছিল নানান 
'গুণা ব্যান্তর সমাবেশ | চীন ছল শস্য সম্পদে পূর্ণ | দেশ জুড়ে ছিল 
অসংখ্য সমৃদ্ধ শহর ও গ্রাম। দেশের নানান স্হানে ছিল বৌদ্ধ মঠ। 
প্রায় বছর তিনেক মারকোপোলো ছিলেন হ্যাংচাও নগরের শাসন- 
POT! চীন থেকে ফেরার পথে পোলোরা কছাঁদন ভারতবর্ষে 
কাটান। ভারত সম্পর্কেও বেশ কিছ; তথ্য আমরা মার্কোপোলোর 
ভ্রমণকাহনন থেকে জানতে পারি। 


মধ্যযুগে চীন ৮৭ 


cu 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


১। বিবয়মুখী 


(ক) 
(a) 
(a1) 
(9) 
(8) 
(5) 
(2) 
(জ) 
(ৰ) 


SIS, বংশের CHS রাজা কে? 

fae, হুয়াং কথাটির অর্থ কি? 

প্রথম ছাপাখানা চীনে কখন স্থাপিত হয়? 

চীনের কোন শহরে মুসলমানরা মসজিদ তৈরি করেছিল? 
হিউয়েন সাও কখন ভারতে আসেন? 

ওয়াড-আন-শী কে? 

চেঙ্গিস খা কে ছিলেন? 

কুবলাই খা কত সালে সিংহাসনে বসেন ? 

মার্কোপোলো কে? 


২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 


(ক) 
(a) 
(1) 
(3) 
(8) 


তাই ae কিভাবে চীনের Gar কিরিয়ে আনেন? 

কারাগার পরিদর্শন করতে গিয়ে তাই ze কি করেছিলেন? 
তাঙ যুগে চীনে কৃষি ও ব্যবমা-বাণিজ্যের অবস্থা কি রকম ছিল? 
কোন্‌ কোন্‌ দেশে চীন সভ্যতার প্রসার ঘটে ? 

qe যুগে চীনে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান? 


ol রূচনাত্মক 


(ক) 
(a) 
(1) 
(9) 
ডা 
(চ) 
(ছ) 


তাই WUT রাজত্বকালকে কেন চীনের স্বর্ণযুগ বলা হয়? 
হিউয়েন ats, কিভাৰে ভারতে আসেন? 

স্থঙ রাজার! প্রজাকল্যাণের জন্য কি করেছিলেন? 

ae, আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতি কি রকম ছিল? 

মঙ্গোলদের সম্বন্ধে কি জান ? 

কুবলাই সম্বন্ধে য। জান সংক্ষেপে লেখ। 

মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর | 


মধ্যযুগে জাপান Me 
মধ্যযুগে জাপানের সমাজ ও সামন্ততান্তিক অর্থনীতিঃ : 
চীনের মতো জাপানও এক প্রাচীন দেশ। এর আরেক নাম দাই নিষ্পন 
বা উদিত সূর্যের দেশ। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত কতকগুলি 
বড় এবং কয়েক হাজার ছোট দ্বীপের ANG নিয়ে জাপান গঠিত। 
এই দ্বীপগুলির মধ্যে হোক্কাইডো. BA; ও কিয়োস; হল প্রধান। এক 
সময় উত্তরে কামচাটকা ও শাখালিন থেকে দক্ষিণে প্রায় ফরমোজা 
পযন্তি জাপানের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। 


জাপান তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পেয়েছে চীনের কাছ থেকে। 
কিন্তু তা সত্তেও চাঁনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাপানণ সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির অনেক পার্থক্য। অতি প্রাচীনকাল থেকে জাপানের 
রাষ্্রকাঠামো ছিল সামন্ততান্তিক। ষোড়শ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্য 
দেশগুলির সঙ্গে জাপানের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। 
১৫৪২ খনীষ্টাব্দে কয়েকজন পর্তুগীজ জাপানে আসে। ১৫৪১ 
| খচাঁষ্টাব্দে ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামে জনৈক জেসুইট ধর্মযাজক জাপানে 
ধর্মপ্রচার শর; করেন। জেসুইটের বিবরণ থেকে জানা যায় যে 
জাপানে সামন্ততান্রিক য্বদ্ধাবগ্রহ প্রায় লেগেই ছিল। পাশ্চাত্য 
দেশগুলির সঙ্গে এই যোগাযোগে গোড়ায় জাপানের কোন আপত্তি 
ছিল না। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ১৬৩৮ খঢ়াণ্টাব্দ থেকে জাপানে 
বিদেশী প্রবেশ সম্পূর্ণ নাষদ্ধ হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
দীর্ঘ দুই শতক ধরে জাপানের সঙ্গে বহিঃপৃথিবীর যোগাযোগ 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। এই সময়ে জাপানে পুরোপুরি সামন্তপ্রথা 
প্রচলিত ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই জাপানে সমাজব্যবস্হার ভিত্তি 
ছল িতৃতান্ত্িক। গোটা জাপান বিভন্ত ছিল কয়েকাট দল বা 
গোম্তীতে। এই দল বা গোষ্ঠীগনালর মধ্যে যদ্ধবগ্রহ প্রায়শ লেগেই 
থাকত। সম্াট ছিলেন এই গোষ্ঠী বা দলের প্রধান নেতা কিন্তু 
গোষ্ঠীর ক্ষমতার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে গোম্ঠী বা দলের ওপর 
তার নিয়ন্্ণও বাড়ত কমত। এই পারস্হিতি থেকে অব্যাহতি 


মধ্যযুগে জাপান ৮৯ 


- লাভের জন্য ৬৪৫ ATTIC জাপানে এক সংস্কারের চেষ্টা হয় এবং 


চীনা ধাঁচে এক শাসন-ব্যবস্হা WAS হয়। 

জাপানী সমাজ ছিল দুটি শ্রেণীতে বিভন্ত- শাসক ও শাসিত 
উচ্চপদস্হ সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। 
দ্বাদশ শতক থেকে এইসব পদ হয়ে পড়ে বংশান;ক্রাীমক। সরকারও 
হয়ে পড়ে শ্রেণশীভীত্তক। সরকারী কর্মচারীদের জীবনধারণের জন্য 
ধানজাঁম দেওয়ার রেওয়াজ চালু ছিল। বাঁক ধানজামগনীল ভাগ করে 
দেওয়া হত প্রজাদের মধ্যে। অভিজাত ও সরকারী কর্মচারীদের কোন 
কর দিতে হত না। কিন্তু সাধারণ প্রজাদের কর দিতে হত। ফলে 
[িছঢকালের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বা আমলারা প্রভূত ভূসম্পাত্তর 
আঁধকারণ হয়। এইভাবে সমাজে উদ্ভব ঘটে এক বিশেষ স্াবধা- 
ভোগ ধনী শ্রেণীর । এই ধনবান শ্রেণীদের হাতেই রাষ্ট্রের সব 
ক্ষমতা TPS হয়ে পড়ে। সম্রাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁরবর্তে 
এই ধনবান শ্রেণীরাই হয়ে ওঠে অধিকতর শান্তিশালী। 


সম্রাট বা মিকাডোঃ জাপানী শাসনব্যবস্থার সবোচ্চে ছিলেন 
মিকাডো বা সম্াট। দেবতাদের প্রাতানাধ হিসেবে তাকে গণ্য করা 
হত। প্রথমে তার ক্ষমতা ছিল অসাীম। কিন্তু পরবতী কালে তার 
ক্ষমতা BA AA! জাপানের প্রচালত ধর্মকে বলা হত 'শিণ্টো। 
মিকাডো বা সম্রাট ছিলেন এই শিশ্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিত। 
শিশ্টোধর্মে দেশপ্রেম ও ভগবানের প্রীত ভন্তিকে সবচেয়ে উধেে স্থান 
দেওয়া হয়। দেশকে ভালবাসো এবং ভগবানকেও SIE করো_এই 
ছিল শিশ্টো ধর্মের প্রধান উপদেশ। ফলে জাপানীরা গোড়া থেকেই 
ছিল দেশপ্রোমক। দ্বাদশ শতক থেকে জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা 
হাস পায় এবং তিনি নামেমান্র শাসকে পর্যবসিত হন। জাপানের 
ধনীক শ্রেণী তার সব ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এখন থেকে কিয়োটোর 
রাজপ্রাসাদে তান প্রায় নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকেন। 


জাপানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্হা ছিল সামন্ততান্ত্িক। এই কাঠামোই 


৯০ ইতিহাস পরিচয় 


জন্ম দিয়েছিল সামারক ও বেসামারক__এই দুই শ্রেণীর শাসক- 
গোষ্ঠীর । বেসামরিক শাসকশ্রেণী সম্রাট ও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্হা 
নিয়ন্ত্রণ করত। সামরিক গোষ্ঠী কতৃত্ব করত প্রদেশগুলির উপর। 
কেন্দ্রীয় সরকার দুবলি হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারও 
“ব'ল হরে পড়ে এবং প্রধানত নিভ'রশীল হয়ে পড়ে এই সামরিক 
শাসকগোম্টীর ওপর | দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জাপানে এইভাবে 
শাসনক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়। 


প্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সামন্তদের নেতৃত্বে 
জাপানের আভ্যন্তরীণ এক্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হয়। এই সামন্ত 
নেতাদের বলা হত দায়মিয়ো। দ্বাদশ শতকের শেষভাগ থেকে সম্রাট 
প্রকৃতপক্ষে এই দায়ামিয়ো বা সামন্তপ্রভুদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন 
এবং তাঁর সব ক্ষমতা এই দায়মিয়োর হাতে তুলে দেন। এখন থেকে 
জাপানের সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই চলে যায় শোগানদের হাতে। শোগানরাই 
এখন থেকে হলেন জাপানের প্রকৃত শাসক | এই শোগানদের মধ্যে 
হিদেওস ও আয়েযাসু ছিলেন বিখ্যাত। ১৬০৩ খতীজ্টাব্দে আয়েযাসু 
শোগান TREE হন। এই সময় থেকে ১৮৬৭ সাল অর্থাৎ প্রায় 
AAT আড়াইশো বছর জাপানের ক্ষমতা ছিল শোগানদের হাতে | 
শোগানরা জাপানের এক বিশেষ সুবিধাভোগী পাঁরবার বা গোম্ঠী। 
এদের বলা হত KANGA শোগান। এই সময়ে জাপানের অন্যানা 
গোষ্ঠী ও পাঁরবার তকুগাওয়া শোগানদের চেয়ে ছল অনেক বোশ 
দুবলি। ফলে এদের পক্ষে জাপানের সব ক্ষমতা দখল করা সম্ভব 
হয়ে GORA | শোগানরাই প্রকৃত পক্ষে ছিল দেশের শাসক। কিন্তু 
তারা দেশ শাসন করতেন সম্রাটের নামে। তকুগাওয়া শোগানরা 
ক্ষমতায় এসে তাদের বিরোধীদের সব ক্ষমতা কেড়ে তাদের নিজেদের 
সমর্থক ও বশংবদদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। যে সব ধনী ও আঁভজাত 
শ্রেণী তাদের PST স্বীকার করে তাদের জোতজাঁম রাখবার BATTS 
দেওয়া হয়। কিন্তু যারা খুব শক্তিশালী, বিদ্রোহের ভয়ে তাদের 
জোতজমি কেড়ে নিয়ে বাচ্ছল্ন করা হয়। নিজ পাঁরবারের স্বার্থ ও 


মধ্যযুগে জাপান ৯১ 
AI রক্ষার জন্য শোগান বা তাদের পুরুষানুক্রামক গোষ্ঠী পারি- 
বারিক দ্বন্দ ও আত্মকলহকে জিইয়ে রাখে। জাপানের অনেক পরিবার 
ও গোচ্ঠীই তখন তকুগাওয়াদের একচ্ছত্র শাসনের বিরোধী ছিল। 
কিন্তু এরা নিজেরা এত বেশি রকম গোষ্ঠা-দ্বন্ব ও আত্মকলহে বিব্রত 
ছিল যে এক্যবদ্ধভাবে শোগানদের কুশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে 
পারেন নি। 


কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোগানদের এই একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান 
ঘটে। প্রথম তিন প্রধান শোগানের মৃত্যুর পর শোগানদের ব্যন্তিগত 
ক্ষমতাও হাস পায় এবং পরবর্তাঁ শোগান উচ্চতর ও নিম্নতর পাঁরষদের 
হাতের প;তুল হয়ে পড়ে। শোগানদের পরেই ছিল দায়াময়োদের 
স্হান। এরা ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা। এদের ক্ষমতার প্রধান উৎস 
ছিল সাম.রাই। সামুরাইরা জাপানের যোদ্ধ শ্রেণী । ১৮৫৩ খুবষ্টাব্ে 
কমোডর পেরী যখন জাপানে CATR, জাপানের প্রকৃত শাসনক্ষমতা 
তখন ছিল এই সামদ্রাইদের হাতে। সামন্তপ্রভুদের স্বার্থরক্ষা ও 
দেশরক্ষা এই দুটোই ছিল সামুরাইদের প্রধান কাজ। জাপানে এই 
সময়ে টাকাকাঁড়র প্রচলন ছিল না, বিনিময়ের মাধ্যম ছিল চাল। 
দায়মিয়ো ও সামুরাইদের এই চালের মাধ্যমেই বেতন দেওয়া হত। 
জাপানে এই সময়ে প্রচালত প্রবাদ ছিল-একজন কৃষক দুজন 
ABM সমান। কৃষি ও চাষবাস সম্পর্কে জাপানীরা ছিল খুব 
উৎসাহী । কিন্তু কৃষকদের অবস্হা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। 
কৃষকরা ছিল সামুরাইদের জন্য চাল উৎপাদনের এক ara বিশেষ ৷ 

জাপানে বৌদ্ধধর্ম” ছাঁড়য়ে পড়ে চীন থেকে৷ কিন্তু চীন ও জাপান 
এই দুই দেশই নিজেদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বোদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে। 
জাপানের প্রচলিত ধর্ম ছিল শিশ্টো। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পর 
শিণ্টো ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তা সত্বেও জাপানী শাসকরা 
"ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক । বিশেষত সাধারণ মানুষের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশি। প্রাচীন জনগণের মতো 
জাপানীরাও ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী । 


(৭ম) ৭ 


2২ ইতিহাস পরিচয় 


তকুগাওয়াদের আমলে বোদ্ধসংঘগুাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র 
হয়ে ওঠে। সপ্তদশ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত অস্বাশক্ষার সঞ্গো ACT 
কনফুসীয় নীতি ও শিক্ষা সামুরাইদের জীবনের {বশেষ অঙ্গ 
হয়ে ওঠে | 


কু জাপানীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৈনান্দন 
জশবনে পালিত এদের ভদ্রতা ও 'শন্টাচার। জাপানের আভজাত 
শ্রেণীর মধ্যে এই ভদ্রতা ও শশন্টাচার দেখা যায়। এঁদক থেকে 
চশনাদের সঙ্গো এদের অনেক পার্থক্য। দৈনান্দিন জীবনে এদের 
পালনীয় রশীতগনীল দেখলে অবাক হতে হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চা পান এবং আঁতাঁথদের চা খাওয়ানোর এক 


{বশেষ রীতি ও প্রথা। এইসব দৈনন্দিন ভদ্রতা ও 'শিষ্টাচারের 
রীতিনীতি নিয়েই গড়ে উঠোঁছল জাপানী শভ্যালাঁর জাপানী 


ভাষায় এই শিল্টাচারের নামই বাঁশডো। এই ধরনের শিষ্টাচার ও 
ভদ্রতা আজও জাপানে প্রচালত রয়েছে৷ জাপানের সামুরাইগণ প্রভুর 
প্রাত অত্যন্ত অনুগত থাকত ৷ তাহারা মৃত্যুকে ভয় করত না। 


মধ্যযুগে জাপান ৯৩ 


উনগলিনা 


ou 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


১। বিষন্পমুখী & 


w 


(ক) 


জাপানের আর এক নাম কি? 
ফ্রান্সিস জেভিয়ার কে ছিলেন? 
মিকাডো কাকে বল! হয়? 
জাপানের ধর্ম কি ছিল? 
দায়মিয়ো কাদের বলা হত? 
শোগান কাদের বলা হত? 
সামুরাই কারা? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 


মধ্যযুগে জাপানের রাষ্ট্রকাঠামো কি রকম ছিল? 

জাপানের সঙ্গে বহিঃপৃথিবীর যোগাযোগ কন নিষিদ্ধ হয়? 

জাপানী সমাজ কয় শ্রেণীতে fase ছিল? সংক্ষেপেএসমাজব্যবস্থার 
পরিচয় দাও। 

জাপানী সম্রাট মিকাডো সম্বন্ধে কি জান? 

রচনাত্মক 

মধাযুগে জাপানের সামাজিক ও a ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচন! 
কর? 

শোগানদের হাতে ক্ষমতা কিভাবে কুক্ষিগত হয় ? 

তাদের ক্ষমতা ও রাজত্ব সংক্ষেপে Cay | 

জাপানে বৌদ্ধধর্ম কিঞ্সৰে প্রসার লাভ করে? 

জাপানের দৈনন্দিন জীবনের শিষ্টাচারগুলি সম্বন্ধ ঘা জান 
FRR লেখ । 


()) AGIA 


প্রথম পরিচ্ছেদ, 

TES বংশের পরে (৫ম-৭ম শতাব্দী) ৪৫৮ খুণচ্টান্দে 
ভারতে হন আক্রমণ £ Ast পণ্চম শতকে রোম সাম্রাজ্যের 
যখন পতন ঘটে ভারতে তখন NI সম্রাটদের রাজত্বকাল। TG 
সম্রাটদের আমলে গোটা আর্ধাবর্ত অর্থাৎ উত্তর ভারত এক্যবদ্ধ হয় ৷ 
শান্ত, শৃঙ্খলা, সুশাসন, শিক্ষা ও neste, শিল্পকলা সবাঁদক 
থেকে ভারতে দেখা যায় এক চরম HTT! এইজন্য গডুপ্তযুগকে 
বলা হয় “ভারতের AAT A! fay TEL ও দ্বিতীয় 
চন্দুগৃপ্তের রাজককের পর থেকে নানান কারণে গত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে 
পড়ে। এই AAO সুযোগে TA নামে এক জাতি ভারত 
rama করে। হূনদের পুনঃ পন আক্রমণে গত ATT TAMAS 
হয়ে পড়ে৷ পরবতর্ণ গুপ্ত AMSA হুন আক্রমণ প্রাতরোধে সমর্থ 


হলেও এই আক্রমণের ধাক্কা সামলানো তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে ৃ 


এবং 9B সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। 


হুনদের কথা প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। 
আ্যাটিলার নেতৃত্বে এই TAS রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে! হুনরা 
ছিল মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। | প্রায় দশো ALT ATOM 
প্রাকীতক কারণে হূনরা মধ্য এশিয়া থেকে চীনের দকে অগ্রসর BF 
ও চীন আক্ৰমণ করে। এই সময় চনে রাজত্ব করতেন শী aK ত 
নামে এক শাঁন্তশাল রাজা। হুন আক্রমণ প্রীতরোধের জন্য তান 
চীনের পাঁশ্চম, উত্তর ও দাঁক্ষণ__এই Toa দিক ঘিরে এক Taare 
প্রাচীর নির্মাণ করেন। চীনের প্রাচীরে বাধা পেয়ে হুনরা পশ্চিম ও 


রি... -ও 


ALC ভারত ৯৫ 


দক্ষিণে অগ্রসর হয়। হুনদের চাপে মধ্য এশিয়ার শক নামে আর এক 
জাতি ভারত আক্রমণ করে । এরপর TAT দুদলে বিভন্ত হয়ে যায়। 
একদল ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় এবং রোম সাম্রাজ্যে হানা দেয়। 
অন্যদল কাস্পয়ান অঞ্চল থেকে ধাওয়া করে ভারতের দিকে । এই 
দলই হীতহাসে “ONS হুন’ নামে পাঁরচিত। 


{হিন্দ কুশ পর্বত পেরিয়ে ৪৫৮ AGC তারা ভারত আক্রমণ 
করে ও প্রবেশ করে গন্ধার দেশে। অতঃপর পারস্য ও কাবুল দখল 
করে এবং কাশ্মীর জয়. করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিশাল 
অণ্চলে আধপত্য বিস্তার করে। 


ভারতের BAC দুই বিখ্যাত নেতা ছিলেন তোরমান ও 
[মিহিরকৃল। কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা এবং উত্তর ও মধ্য 
প্রদেশের এক বিশাল অংশ জুড়ে তোরমান গড়ে তোলেন তাঁর রাজ্য । 
তোরমানের ছেলে মিহরকুল পাঞ্জাব দখল করেন ও শাকল বা 
শিয়ালকোটে রাজধানী স্হাপন করেন। 'মাহরকুল ছিলেন বর্বর ও 
নৃশংস। এীতিহাঁসক FAA ও চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ এরা 
দুজনেই মিহিরকুলের অত্যাচারের কাহনীর কথা লিখে গিয়েছেন। 
সম্রাট স্কন্দগন্প্তের রাজত্বকালে হুনরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। 
স্কন্দগণ্প্ত অশেষ বীরত্বের সঙ্গে হূনদের পরাজিত করেন | স্কন্দগপ্তের 
মৃত্যুর পর বেশ কিছুকাল TA আক্রমণ স্হাগত থাকে। কিন্তু 
মিহিরকুলের নেতৃত্বে হুনরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
গুপ্ত সাম্রাজ্য তখন প্রায় ভেঙে পড়েছে | অবশেষে গৃপ্তবংশীয় নরাঁসংহ 
বালাঁদত্য নামে এক রাজার হাতে SAT পরাজিত হয়। এই 
সময় গ্প্তসাম্রাজ্য নামেমান্র টিকে ছিল। মুমূর্ষ গৃুপ্তদের হাত 
থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল যশোধর্মন নামে মান্দাশোরের জনৈক 
রাজা | যশোধর্মন মাহরকুলকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন (৫২৮ As) | 
এর পর ভারতে হননদের ক্ষমতা হাস পায়। যাঁদও ছোট ছোট হুন 
দলপাতিরা ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও মালবে আরো কিছুকাল 
টিকেছিল। 
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হঃনদের এতিহাসিক awe ইতিহাসে হুনদের যথেষ্ট 
TY রয়েছে । হুন আক্রমণের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশেষভাবে 
নজরে পড়ে। প্রথমতঃ, হুনদের আক্রমণ ছিল ব্যাপক- প্রায় 
গোটা পাঁথবী SCO চীন, ভারত. পারস্য থেকে ইউরোপ পর্যন্ত 
তাদের ছিল অবাধ গাঁত। এই হুন আক্রমণের চাপেই রোম সাম্রাজ্য 
ধবংস হয়। TY সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, গণপ্ত 
রাজাদের কাছে প্রবল বাধা পাওয়ার ফলেই রোম সাম্রাজ্যের ওপর 
এদের আক্রমণের চাপ এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠোছল। 


TS সাম্রাজ্যের পতন ঃ হুন আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
ভিত ধসে পড়ে। সাম্রাজ্যের ধৰংসাবশেষের ওপর মাথা তুলে 
দাঁড়ায় অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য। একশত বছর ধরে এইসব 
রাজ্যগদাঁলর মধ্যে যদদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই ছল। গৃপ্ত রাজাদের আমলে 
ভারত যে রাজনৈতিক এক্য লাভ করে সেই এক্যও বিনষ্ট হয়। 
কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ওপর হুনরা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেনি। হুন রাজারা অনেকেই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি 
গ্রহণ করে এবং কালক্রমে ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহসত্রে আবদ্ধ হয়। 
পরবতর্ট কালে ভারতে যে রাজপুত জাতির উৎপাত্ত হয় অনেকে মনে 
করেন যে ভারতীয় ও হুনদের সংমিশ্রণে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল। 


সম্রাট হর্ষবর্ধনের WAS হুন আক্রমণের পর থেকে পরবর্তী 
একশত বৎসর ভারতে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অরাজকতা চলছিল 
সম্রাট হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবে সেই অনৈক্য ও অরাজকতা দূর হয়। 
সমগ্র আর্ধাবর্ত জুড়ে হর্ষবর্ধন এক বিশালসাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। 


হর্ষবর্ধন ছিলেন থানেশ্বরের পঢষ্যভাঁত বংশীয় সম্রাট প্রভাকর- 
বর্ধনের "দ্বিতীয় al প্রভাকরবর্ধনৈর ' মৃত্যুর পর রাজা হন 
তাঁর জ্যেষ্ঠ পাত্র রাজ্যবর্ধন। প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজাশ্রীর সঙ্গে 
বিবাহ হয় মৌখরার রাজা গ্রহবর্মার। কিন্তু মালবরাজ দেবগপ্তের 
চক্রান্তে গ্রহবর্মা নিহত হন এবং রাজ্যন্রী কনৌজে বন্দী হন। 
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রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাজ্যবধধন গোড়রাজ শশাঙ্কের হাতে 
নিহত হলেন। কনৌজ ও থানেশ্বর এই দুই রাজ্যের সিংহাসন শূন্য 


খোঁজে হযর্ধন এসে উপস্হিত হন বিন্ধ্য পর্বতে । রাজাত্রীর সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। এরপর 
হষবিধন কামরূপরাজ ভাস্করবমণর সঙ্গে TEE করে গোঁড়রাজ 
শশা্কের বিরদ্ধে যায্ধযান্রা করেন। শশাঙ্ককে পরাজিত করা তাঁর . 
পক্ষে সম্ভব হয় নি। চুর 


পড়েম। অতএব প্রয়াগের উৎসবে বৃদ্ধ ও শিব উভয়ের প্রতি 
শ্রদ্ধা দেখানো হত। এই উৎসবে হ্যববর্ধন তাঁর সর্বস্ব দান করতেন | 
এমনকি তার পরার এক টুকরো কাপড় পযন্তি। রাজধানী কনোজে 
হষ বর্ধন এক ধমসিম্মেলন আহবান করেন। ভারতের বহ পণ্ডিত 
এই সম্মেলনে যোগ দেন। বৃদ্ধের এক সোনার ais তোর করে 


জাঁকজমক সহকারে বের করা হত এক বিশাল শোভাযান্রা। শুধু 
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দানশীল আর ধর্মানুরাগী নয়, বিদ্যানুরাগের জন্যও হর্ষবর্ধন ছিলেন 
বিখ্যাত। 'রত্‌নাবলী', 'নাগানন্দ' ও “প্রিয়দার্শকা' নামে তিনখানা 
নাটক তান নিজে রচনা করেন। তাঁর সভাকীব বানভট্ট লেখেন 
'হর্ষচারত' ও 'কাদম্বরী?। 

উত্তরাপথের রাজনৈতিক এক্যঃ হর্ষবর্ধন এক £বশাল সাম্রাজ্য 
গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল কেবল 
উত্তরাপথে অর্থাৎ আর্ধাবর্তে। 'বাঁভন্ন Aa থেকে এঁতহাসিকরা 
অনুমান করেন যে হর্ষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে 
পুর্বে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত। আর উত্তরে হিমালয় থেকে দাঁক্ষিণে 
TNT পর্যন্ত | দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্হাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব 
হয় নি। দক্ষিণ ভারত জয় করতে গিয়ে তান ৬৪২ খুশষ্টাব্দে 
চালক্যরাজ দ্বিতীয় পদলকেশীর হাতে পরাজিত হন। পুলকেশীর 
লিপিতে তাই হর্ষবর্ধনকে 'সকলোন্তরা পথনাথ' বা সমগ্র উত্তরাপথের 
একচ্ছত্র আধপাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৬৪৭ খতীস্টাব্দে 


হর্ষবর্ধনের মৃত্যু Bi তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্য 
ভেঙে পড়ে। 


হিউয়েন সাঙ-এর SASS ঃ হর্ষবর্ধনেব রাজত্বকালে ভারতে 
এসেছিলেন বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন AG) সুদুর চীন থেকে 
দুগম পথ পাড়ি দিয়ে কভাবে তিনি ভারতে আসেন সে কথা দশম 
অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হবে | হিউয়েন সাঙ প্রায় চৌদ্দ বংসর ভারতে ছিলেন | 
বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বুদ্ধের পাঁবত্র বাণী সংগ্রহ ছল তাঁর ভারত 
ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ভারতে এসেই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ 
বন্ধ ত্ব জন্মে। হৰ্ষবৰ্ধন কনৌজে যে ধর্মসভা আহ্বান করেন হউয়েন 
সাঙ সেই সভায় উপস্হিত ছিলেন। প্রয়াগের মেলাতেও তানি 
[গিয়েছিলেন । তাঁর বিবরণ থেকে আমরা ভারতের তৎকালীন সমাজ 
ও সংস্কাত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পাঁর। হুন আক্রমণের 
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ফলে সে সময়ে অনেক শহর ধংস হয়েছিল। কিন্তু গড়ে উঠোছলো 
অনেক নতুন শহর, যেমন কনৌজ, প্রয়াগ, নালন্দা, থানেশ্বর, তাগ্রীলপ্ত 
ইত্যাদ। TSA সাঙ লিখেছেন, আর্ধাবর্তের প্রধান শহর ছিল 
কনোজ ৷ হর্ষের রাজধানণ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। 

নাগারকরা ছিল ধনী ও বিত্তশালী । তারা দামী দামী পোশাক- 
পারচ্ছদ ও অলংকার পরত। ব্যবসা-বাঁণজ্য চলত নানান দেশ- 
বিদেশের সঙ্গে যেমন আফগানিস্তান, চীন, সিংহল ও পূর্ব এশিয়া। 


প্রজারা সখে-শান্তিতে বাস করত। রাজদ্বের হার ছিল খুব 


বার দস্যু হাতে AAS হন। fang প্রজাদের উপর যাতে কোনো 
অত্যাচার না হয় সম্রাটের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সম্রাট স্বয়ং 


প্রজাদের অবস্হার খোঁজখবর করতেন। 
হিউয়েন সাঙ ভারতীয়দের চাঁরত্রের অনেক প্রশংসা করেছেন 
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তাদের জীবনযাত্রা ছিল খুব সরল। তাঁরা ছিলেন সং. সত্যবাদণ ও 


আতাথিপরায়ণ। সমাজে জাতিভেদ প্রথা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। 
এরা বাস করত শহর ও গ্রামের 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবাসিক । ছাত্র ও অধ্যাপকরা এখানে একসঙ্গে 
থাকতেন। কোন ছাত্রকে বেতন দিতে হত না। রাজা ও ধনী 
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যে নালন্দায় শিক্ষার মান ছিল খুব উ“চু। কেবলমাত্র মেধাবী 
ছা্ররাই তাই এখানে পড়ার সুযোগ পেত। অনেককেই ফিরতে হত 
হতাশ হয়ে। বিশ্বাবদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল অত্যন্ত হানটললা। 
ছাত্রদের এই কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। AMA pia. 


পারস্য. মধ্য এশিয়া প্রভাত স্হান থেকে বহন মনীষী এখানে এসে 
সমবেত হতেন. এবং নানান বিষয়ে পড়াশোনা ও আলাপ-আলোচনা 


করতেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো খুব মধ্দর। 
বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শশলভ্র ছিলেন এই বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যক্ষ | 
কিছুকাল পর্বে বিহার প্রদেশে পাটনার কাছে এই শবশ্বীবদ্যালয়ের 
ধ্বংসাবশেষ আবচ্কৃত হয়েছে। 

১। বিষয়মুখী অনুশীলনী 

(ক) ভারতে হুন আক্রমণ কত সালে ঘটেছিল? 

(a) ভারতে হুন আক্রমণের দুই বিখ্যাত নেতার নাম কর 

(গ) সম্রাট হৰ্ষবৰ্ধন কোন বংশের এবং কোথাকার রাজা ? 

(ঘ) রাজ্যতী কে? কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল? 

(ঙ) রত্বাবলী ও প্রিয়দশিকা নাটক দুটি কার রচনা? 

(চ) নালন্দা কি জন্যে বিখ্যাত? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 

(ক) হুনরা কোথা থেকে কিভাবে ভারতে আমে? হুণদের কোন দল 


ভারতে এসেছিল? 
@ মিহিরকুল কোন কোন ভারতীয় রাজার হাতে পরাজিত হন? 
(গ) গ্ুপ্তসাত্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় Scar কিভাবে চিড় খায়? 


(a) রাজাপ্রীকে কে কিভাবে উদ্ধার করেন? উদ্ধার করতে গিয়ে রাজ্য- 


বর্ধনের কি ঘটেছিল? 
(ঙ) নালন্দা সম্পর্কে হিউয়েন Ate, কি বলেছেন? 

৩7 কুচনাস্মক 
আক্রমণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর | 


১০২ ইতিহাস পরিচয় 


হর্ষোত্র যুগ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

ae রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাজপুত জাতি ঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর 
উত্তর ভারতে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়৷ এই সব 
রাজ্যের আধপাতিদের অধিকাংশই নিজেদের রাজপুত বলে দাবি করে। 
MES’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত রাজপুত্র থেকে। রাজপৃতরা 
নিজেদের চন্দ্র ও সূর্যবংশায় ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন। এীতিহাসিক 
টড রাজপুত জাতিকে শক বংশোদ্ভূত বলে মনে ক্রেন। কিন্তু 
কেবল শকরা নয়, বাহরাগত বিভিন্ন বিদেশী জাতি ও ভারতাঁয়দের 
সংমিশ্রণের ফলেই রাজপুত জাতির উদ্ভব হয়। রাজপুত জাতিদের 
মধ্যে গজরি প্রাতিহারদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | খতীষ্টীয় অস্টম 
শতকে রাজস্হান, গুজরাট, মালব এবং উত্তর ও উত্তর-পাশ্চমের আরও 
কয়েকটি অণ্টলকে কেন্দ্র করে রাজপন্তরা ক্রমেই শান্তিশালণ হয়ে ওঠে 
এবং ভারত-ইতিহাসে এক শাল্তশালী প্রভাব বিস্তার করে। 
রাজপ,তদের সমাজ ও অর্থনীতির গঠন প্রধানত ছিল সামন্ততান্লিক। 


কয়েকটি সামন্ততাল্যিক রাজপরতকুল বা রাজবংশ গর 
প্রতিহাররা নিজেদের রাজপুত বলে মনে করত। রাজপঢতকুলগ্লির 
মধ্যে এরাই প্রথম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গুজর প্রাতহারদের 
প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা প্রথম নাগভট। প্রথম নাগভটের 
আমলেই ea প্রাতহারদের উত্থান শুরু হয়। মালব অণ্যলে 
এরা বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বংশের আরও দুই বিখ্যাত 
রাজা হলেন দ্বিতীয় নাগভট ও ভোজ মহেন্দ্র পাল। ভোজের রাজন্ব- 


কালে কনোঁজে প্রাতহারদের রাজধানী স্থাপিত হয়। ১০১৮ খ-শ্টাব্দে 
সণলতান মামন্দ কতক কনৌজ ধ্বংসের পর প্রাতহারদের 


পতন ঘটে। 

গন্জর প্রাতহার ছাড়া এই সময় আরও যে কয়টি রাজপুত বংশের 
উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চৌহান, চান্দেলল, 
কলছুরি, গাহোড়বাল, পরমার ও চোল;ক্য রাজপুতজাতির ইতিহাসে 


মধ্যযুগে ভারত ১০৩ 
চৌহানদের নাম বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমে এরা ছিল গুজ'র 
প্রাতহারদের সামন্ত । ALTO দশম শতকে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ভারতের ইতিহাসে এরা এক বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় ভারতে মুসলমান আক্রমণ ঘটে । একাদশ 
শতকের শেষভাগে মুসলমানদের, সেনাপাঁত মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে এই 
চৌহান বংশেরই বীর রাজা পৃথবীরাজের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু একতার 
অভাবে পৃথবীরাজ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেও পরাজিত হন। 
চান্দেল্প বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজার নাম ধঙ্গ। ধঙ্গ 
কালঞ্জর ও গোয়ালয়র জয় করেন। পরবর্তী কালে চান্দেল্লদের 
সঙ্গেও মুসলমানদের সংঘর্ষ ঘটে ৷ ত্রয়োদশ শতকে এই বংশের গৌরব 
লুপ্ত হয়। কলছুর বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কোক্কল। কিন্তু তাঁর 
বংশধর লক্ষ্যাকর্ণ এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা 1 তানি কাঁলঙ্গের গঙ্গরাজকে 
পরাজিত করেন। কিন্তু বাংলার পাল রাজাদের হাতে তানি পরাজিত 
হন। গাহোড়বালদের রাজ্য গড়ে উঠোঁছল কনৌজ.ও বারাণসীকে 
কেন্দ্র করে। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন গোবিন্দ চন্দ্র। তাঁর 
পৌত্রের নাম জয়চন্দ্র। TS জয়চন্দ্রও মহম্মদ ঘোরার হাতে পরাজিত 
হন। গুজরাট অণ্চলে ছিল পরমারদের আধিপত্য। রাষ্ট্রকূট ও 
TAA প্রাতহার বংশের পতনেরু-প্রর পরমাররা মালবে এক স্বাধীন 
রাজ্য গড়ে তোলে | শোলাঙ্কণ ও চৌল;ক্য বংশ গড়ে ওঠোঁছল গুজরাট 
কাঁথয়াবাড় অণ্চলে। এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন 
প্রথম ভীম। কলচুরিরাজ লক্ষ্ীকর্ণকে পরাজিত করেন। কিন্তু 
মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা চালকদের পক্ষে সম্ভব 


৮7১১7 হর্ষের মৃত্যুর পর কনৌজের 


অধিকার নিয়ে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্র কূট, মালবের গ-্জ র প্রাতিহার বংশ 
ও বাংলার পালরাজাদের মধ্যে এক দীর্ঘচ্হায়ী সংগ্রাম শুরু হয়। 
প্রাতহাররাজ প্রথম ও দ্বিতীয় নাগভট উত্তর ভারতের এক 'ঁবস্তীর্ণ" 
অণুল দখল করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকুট রাজাদের হাতে তাঁরা পরাঁজত 


১০৪ ইতিহাস পরিচয় 


হন। দ্বিতীয় নাগভট পালবংশের রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করে 
কনৌজ অধিকার করেন। তিনি চক্রায়ধকে বিতাড়িত করে কনৌজে 
আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু গোবিন্দের নিকট দ্বিতীয় 
নাগভট পরাজিত হন। ৮৩৬ xtc দ্বিতীয় নাগভাটের পো 
মিহরভোজ পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণে 1বন্ধাপর্বত পর্যন্ত 
অধিকার স্থাপন করেন। মাহরভোজের পোত্র মহেন্দ্রপালের 
আমলে কনৌজের গৌরব বদ্ধ পায়। 


এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনে ব্যর্থতাঃ কিন্তু ভারতের কোন রাজ- 

বংশই এ সময় সমগ্র ভারত জুড়ে একটি এক্যবদ্ধ ও শান্তশালগ সাম্রাজা 
গড়ে তুলতে সক্ষম হয় ি। মহেন্দ্র পালের পর থেকে প্রাতহার 
বংশের পতন শুর, হয়। যদিও প্রাতহাররা মুসলমান আক্রমণ 
প্রাতরোধে সক্ষম হয়োছলেন fey মহেন্দ্র পালের মৃত্যুর পর থেকেই 
প্রাতহার সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। ভারতে রাজনৈৌতিক এক্য গড়ে 
তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ছোট ছোট রাজ্যগ্ীল হয়ে পড়ে বড় 
রাজ্যগলির তাঁবেদার। ভারতের এই রাজনোতিক অনৈক্য ও 
দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানরা ভারত আক্রমণ ও জয় করে। ১২০৬ 
খনীল্টাব্দে ভারতে মুসলমান শাসন প্রাতান্ঠিত হয়। 

১। বিষয়মুখী অনুশীলনী 

(ক) ‘রাজপুত’ শব্দটির কিভাবে উৎপত্তি হয়? 

(খ) দ্বিতীয় নাগভট কে? 

(গ) pate কোন বংশের রাজা ছিলেন? 

(ঘ) কলচুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? 

(ঙ) ধৰ্মপাল কোন রাজার হাতে পরাজিত হন? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 

(ক) তিনটি রাজপুত বংশের নাম কর। 

(খ) মহম্মদ ঘোরী কে? তার সঙ্গে পৃথীরাজের সংঘর্ষ সংক্ষেপে লেখ | 

ও। রচনাত্মক 

(ক) রাজপুত জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

(খ) পাল-প্রতিহার ও রাষ্্রকুট wor সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও) 


মধ্যযুগে ভারত ১০৫ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
TACT বাংলা 


শশাঙ্ক ৪ ATG TT সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে একজন 
স্বাধীন ও ALTON পরাক্লান্ত রাজার কথা আমরা ইতিহাস থেকে 
জানতে পারি। এই সার্বভৌম রাজাই হলেন গোঁড়ের আধপাতি 


ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক। শশাঙ্কের রাজধানন ছিল 
মু শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ নগরে। তাঁর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ 


কিছুকাল পূর্বে আবিত্কৃত হয়েছে। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে 
শশাঙ্কের সংঘর্ষের কথা হর্ষবর্ধন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে | শশাঙ্ক ছিলেন 
গৌড় বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম নরপাঁত। তাঁর সাম্রাজ্য 
পশ্চিমে বারাণসী ও দাক্ষণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল | গঞ্জাম থেকে 
একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গয়েছে। এই তাগ্রশাসন থেকে জানা 
যায় যে ৬১৯ WMC শশাঙ্কের জনৈক সামন্ত এই তাম্রশাসন 
িখেছিলেন। মেদিনীপুরের আরও দুটি তাম্রশাসনে শশাঙককে 
চতুর্জলধিবোন্টত পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
বস্তৃতঃ শশাঙেকের আগে বাংলার আর কোন রাজা এত বিশাল 
. সাম্রাজ্য আর গড়ে তুলতে পারেন ন। 


বানভটের হর্ষচারত ও হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা 
শশাঙক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। হিউয়েন সাঙের মংত 
শশাঙ্ক ছিলেন বোদ্ধ-ববিদ্বেষী | হিউয়েন সাঙ নিজেই ছিলেন বৌদ্ধ 
ধর্মের অনুরাগী। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। সুতরাং হউয়েন সাঙের এই 
মত যে নিরপেক্ষ তা বলা যায় AT! ৬১৯ WTVH শশাঙ্কের মৃত্যু 
হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের রাজধানী 
কর্ণ সুবর্ণ নগরে আসেন এবং এই নগরে বৌদ্ধ ধর্ম ও Tagan. fora 
যে যথেষ্ট matey আছে তা উল্লেখ করেন। বোদ্ধ-বিদ্বেষী হলে 
কোনমতেই এ-কাজ শশাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হত AT! 


১০৬ ইতিহাস পরিচয় 


পাল ও সেন যঃগে সমাজ ও সাধারণ জশীবনঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর 
পরে বাংলাদেশে অরাজকতা দেখা দৈয়। এই অরাজকতাকেই বলে 
মাংস্যন্যায়। অবশেষে বাংলার সাধারণ মানুষেরা গোপাল নামে জনৈক 
ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করে এই মাংস্যন্যায়ের অবসান ঘটায়। 
গোপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই ইতিহাসে পাল বংশ নামে বিখ্যাত। 
পাল বংশের পরবর্তী দুই বিখ্যাত রাজা ছিলেন ধর্মপাল ও দেবপাল। 
পালবংশের পর বাংলার সিংহাসনে বসেন সেন রাজবংশ | সেন রাজ- 
€শের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন “বিজয় সেন। পরব দুই উল্লেখযোগা 
রাজা হলেন বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন এই লক্ষণ সেনের আমলেই 
মনসলমানরা বাংলা জয় করেন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস থেকে 
আমরা বাংলার পাল ও সেন যুগের সমাজ-সংস্কাতি সম্পর্কে অনেক 
তথ্য জানতে পাঁরি। 


বাঙালীদের অধিকাংশই বাস করত গ্রামে। তাদের জীবন "ছিল 
"AGL ও অনাড়ম্বর। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস। ধনী 
অভিজাতরা বাস করতেন শহরে । নাগরিকদের জশবন ছিল 'িবলাস- 
WT! পোষাক-পাঁরচ্ছদ ছিল খুব সাধারণ। পুরুষেরা পরত 
আটপৌরে খাটো মাপের ধুতি, মেয়েরা পরত শাঁড়। মেয়েরা নানা 
ছাঁদে চুল বাঁধত। মেয়ে-পূরুষ উভয়েই পরত নানান ধরনের 
অলংকার । প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ-মাংস, শাকসবাঁজ, দুধ ও ঘি। 
সে সময়ে ইলিশ মাছ খাওয়ার চল ছিল। দুগেত্সিব ছিল বাংলার 
প্রধান উৎসব । এছাড়া আরও নানান ধরনের পাল-পার্বণ ছিল। 
ছিল হোলি, চড়কপুজা ও অন্নপ্রাশন 1 পাশা ও দাবা খেলার বিশেষ 
চল ছিল। শিকার, মল্লযুদ্ধ ও ব্যায়ামের চর্চা এবং নাচ-গানও চলত। 


ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ঃ পাল রাজারা ছিলেন ধর্মে বোদ্ধ। 
অতএব তাঁদের আমলে বাংলা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের একাটি প্রধান কেন্দ্র। 
: এই সময় পুর্ব ভারতে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার। নালন্দায় 
সম্া্ তখনও ছিল কিন্তু পাল রাজাদের পণ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে 


মধ্যযুগে ভারত ১০৭ 
আরও কয়েকটি নতুন বৌদ্ধ বিহার । এদের মধ্যে PIs ও উদন্ত- 
পুর বিহারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দুটি বিহারই গড়ে 
উঠোছল ধর্মপালের আমলে। এছাড়া সোমপ্ার নামেও একটি 
বৌদ্ধ বিহার তিনি স্হাপন করেন। বর্তমান বাংলাদেশে পাহাড়পুরে 
এর ধ্বংসাবশেষ আবিচ্কৃত হয়েছে। | 


পাল ও সেন যুগে বাংলার শিক্ষা-সংস্কাঁতিরও বিশেষ উন্নাত হয় | 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই সময় রচনা করেন চর্যাপদ ৷ চর্যাপদ বাংলা 


ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই সময় বাংলায় সংস্কৃত 
*  সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নত হয়। এদের মধ্যে কাঁব সন্ধ্যাকর নন্দীর 


রামচাঁরতকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই কাব্যে পালরাজা রামপাল 
ও কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেনদের আমলেও 
সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ দেখা যায়। কাব্য ও সাহিত্য 
রচনায় সেন রাজাদের ছিল অফুরন্ত উৎসাহ । বল্লাল সেন দুখানি 
কাব্য রচনা করেন। এই দুই কাব্যের নাম “দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর?। 
লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলংকৃত করোছিলেন কবি ধোয়-উমাপাঁতি- 
ধর ও জয়দেব প্রমুখ কাব। ধোঁয় কাঁলদাসের মেঘদূত অনুকরণে 
রচনা করেন “পবনদৃত'। লক্ষণ সেন ছিলেন এই কাব্যের 
নায়ক। লক্ষণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। গীত 
4 গোবিন্দ রচনার জন্য তান ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 
রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে এই কাব্য রচিত হয়েছে। মেঘদূতের পর 
« এমন মধুর কাব্য ভারতে আর লেখা হয়নি। 
১। বিষয়মুখী অনুশীলনী 


(ক) বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা কে? 
(খ) হর্ধচরিত কার রচনা? 


(গ) 'মাহস্যন্তায়। কাকে বলে? 

২। উত্তরভিন্তিক ও রচনাত্মক 

(ক) রাগ “its সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 

(খ) বাংলায় কখন মাতন্তায় দেখা দেয় ? কিভাবে এর অবসান ঘটে ? 
(গ) পাল ও সেনযুগে বাংলার সমাজীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


(৭5১). ২ 


১০৮ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


দক্ষিণ ভারত 


বাতাঁপর Te বংশঃ উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ-ভারতেও 
কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠোছল। এইসব রাজ্যগুলি ছিল 
স্বাধীন। এই রাজ্যগদালর মধ্যে বিখ্যাত ছিল বাতাঁপর চালুক্য 
বংশ। চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী। খাীল্টীয় ষষ্ঠ 
শতকের মাঝামাঝ [বজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত বাতাঁপি বা বাদামিতে 
পদ্লকেশী চালনক্য বংশ প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন তার পুত্র কীর্তির্মণ এবং উত্তর কঙ্কণ থেকে বেলার 
ও FAG জেলা আঁধকার করেন। ৫৯৭ খঢাঁষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন 
তাঁর ভাই মঙ্গোলেশ। মঙ্গোলেশ রত্নাগাঁর জেলা এবং উত্তর 
দাক্ষিণাত্যের কল;চ্যারদের হারিয়ে দিয়ে তাদের রাজ্য আধিকার করেন। 
কিন্তু তান তার ভ্রাতুষ্পনতর দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে নিহত হন। 

দ্বিতীয় পদলকেশ ছিলেন চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। 
আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তানি প্রথমে মহীশূরের গঙ্গবংশয় 
রাজাদের এবং উত্তর ক্কণের মোর্যদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য 
অধিকার করেন। মালব ও গুজরাটের রাজারা অতঃপর তার বশ্যতা 
স্বীকার করেন। এরপর তিনি পল্পবরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে যুদ্ধে হারিয়ে 
দেন। এই সময় থেকেই শুরু হয় চালুক্য ও পহত্রবদের মধ্যে দক্ষিণ 
ভারতের আধপত্য নিয়ে এক দীঘন্হায়ী দ্বন্দ্ব । কেরল, ঢোল ও 
পাণ্ডযরাজারা তার Se স্বীকার করে। সম্রাট হর্ষবর্ধনও তার 
হাতে পরাজিত হন এবং তাঁর দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। এইভাবে পৃলকেশশ এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। 
অবশেষে কাণ্টীর এক পহননবরাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। 
পদ্লকেশীর মৃত্যুর পর থেকে চালুক্য রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু 
তার পত্র প্রথম বিক্ৰমাদিত্য পহ]ুবদের পরাজিত করে এই বংশের লুপ্ত 
গৌরব উদ্ধার করেন। ৭৫৩ acto রাষ্ট্রকুটরাজ দাঁন্তিদূ্গ 
পহবরাজ দ্বিতীয় কীর্তবর্মণকে পরাজিত করে বাতাণির চাল:ক্য 
বংশের অবসান ঘটান। 


| মধ্যযুগে ভারত Sen 
DTT ও শিল্প £ চালুক্য রাজারা ছিলেন শিল্পানুরাগণী। 
কিন্তু fen ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্বেও শিল্প ও স্হাপত্যের 
ক্ষেত্রে এরা বোদ্ধরীতি অনুসরণ করেন। চালুক্যদের আমলে 


অজন্তা TAT বহু চিত্র অণ্কিত হয়। ব্ৰহ্মা, বিষ ও মহেশ্বরের 
উপাসনার জন্য এরা বাতাঁপ ও অন্যত্র অনেক বড় বড় মন্দির নির্মাণ 
করেন। চাল;ক্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারত চিত্র ও 
স্হাপত্য শিল্পে বিশেষ উন্নত হয়। 
এ MO AT বংশঃ দক্ষিণ ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
“ রাজবংশ পহ]ুব। পহন্নব বংশের উৎপত্তি নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে। কাণ্চণকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে পহমুব 
© বংশের উদ্ভব ঘটে। শিবস্কন্দবর্মণ এই বংশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা | 
চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে 1, VANS ATA S পহনবরাজ বিষ্ুগোপকে 
যুদ্ধে হারিয়ে দেন। এরপর প্রায় দশো বছর পহবদের ইতিহাস 
সঠিক জানা যায় না। ATG ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে সিংহবিষ্ণু নামে 
এক রাজার আমলে পহন্বরা পদনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। Peal aa, 
ঢোল চের পাণ্ড্য ও সিংহলের রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেন এবং 
কাবেরা নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু চাল:ক্যরাজ "দ্বিতীয় 
| পদ্লকেশীর হাতে তানি পরাজিত হন এবং তাঁকে বেগ্গ প্রদেশ ছেড়ে 


১১০ : ইতিহাস পরিচয় 


face হয় ৷ কিন্তু তাঁর পুর নরাসংহবর্মণের হাতে দ্বিতীয় পদুলকেশী 
পরাজিত হন- এবং বাতাঁপ আঁধকৃত হয়। ফলে সমগ্র দাঁক্ষিণাত্যে 
পহনবদের আধিপত্য afore হয়। সংহলে তিনি HIF নৌ- 
আঁভযান পাঠান। তাঁর রাজত্বকালেই িউয়েন সাঙ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে 
আসেন। অতঃপর পহয্ব বংশ দরর্বল হয়ে পড়ে। নরাঁসংহবর্মণের 
আমলেই মহাবলীপুরমের শবখ্যাত রথ fata হয়। OLA ও 
পহয্রবদের সব্দীর্ঘ বিরোধের সুযোগে রাষ্ট্রকুউবংশ দাঁক্ষিণাত্যে 
দনজেদের আঁধকার বিস্তার করে। 

পহনব শিল্প ও চ্হাপত্যঃ পহনবরা ছিলেন সাহত্য, শিল্প ও 
স্হাপত্যের পৃজ্ঠপোষক। তাই ARAL একাঁদকে যেমন সাহত্যের 
উন্নাত হয়োছিল অন্যাঁদকে তেমান ভাস্কর্য িল্পেরও বিকাশ ঘটে। 
পাথর কেটে মান্দর তৌরর রীতি পহ্মবদের আমলেই শহর হয়। 
পহনবরাজ নরাসিংহবর্মণ মহাবলীপুরমে এই ধরনের মান্দির নির্মাণ 
করেন। মহাবলীপুরমে যেসব মন্দির ও ates নির্মিত হয় ভাস্কর্য 
ও স্হাপত্য শিল্পের ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মহাকাব্যের 
কাঁহনী অবলম্বনে পাথর কেটে রথ আকারের মান্দির Cols করা হয়। 
fools নরাসংহবর্মণের আমলে 'নার্মত হয় কাণ্ণীর কৈলাসনাথের 
মন্দির। 

চোল নৌশান্তঃ দক্ষিণ ভারতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
রাজবংশ চোল। সোমদের পতনের পর চোলেরা সুদুর দাঁক্ষণে চোল 
নায়ক কারিকল' সুদূর দক্ষিণের রাজাগ্ীলকে নিয়ে চোল শাস্ত 
গড়ে তোলেন। পহসুবদের অভ্যুদয়ে চোলদের অগ্রগতি বাধা পায়। 


নবম শতকে পহন্রব শান্তি দূর্বল হয়ে পড়লে এই দুর্বলতার সুযোগে 


চোলেরা আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। কাবেরী নদী পর্যন্ত চোল রাজ্য 

ত হয়। চোলরাজ প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৪) 'সংহল 
অভিযান করেন। কিন্তু রাষ্টরকুটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের হাতে পরা'জত 
হন। এই সময় তাঞ্জোর ছিল চোলদের রাজধানী | 


মধ্যযুগে ভারত ১১১ 


৯৮৫ খনীষ্টাব্দে চোলদের রাজা হন রাজরাজ। এই সময় থেকেই 
চোলদের ভাগ্য আবার FAA হয়ে ওঠে | রাজরাজ প্রাতবেশনী অণ্টস- 
গুলি জয় করেন। বেজ্গীর চাল:ক্যরাও তাঁর হাতে পরাজিত হন। 
{তান এক শীল্তশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেন এবং এই নৌ-বাহিনীর 
সাহায্যে সিংহল ও ভারত মহাসাগরে কয়েকাঁট দ্বীপ জয় করেন। তাঁর 
মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পত্র রাজেন্দ্র চোল (১০১৬ 
খুশষ্টাব্দ)। কল্যাণের চালুক্য এবং মহাশুরের গঙ্গ বংশকে পরাজিত 
করে রাজেন্দ্র চোল গোটা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। কালঙ্, 
Sioa এবং দাঁক্ষণ বাংলা জয় করেন এবং গঞঙ্জোইকোণ্ড বা 
'গাঙ্গাতীর বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন। তাঁর আমলেও চোল 
নৌ-বাহিনী [শেষ শান্তশালী ছিল। এই নৌ-বাহনীর সাহায্যে 
তান freee, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও পেগ জয় করেন! 
এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ষবদ্ধীপে শৈলেন্দ্র নামে এক রাজবংশ 
একটি শান্তশালী রাজ্য গড়ে তোলে। রাজেন্দ্র চোলের অজেয় 
নৌ-বাহিনীর এবার নজর পড়ল এই রাজ্যাটর ওপর। {বশাল 
নৌ-বাহনী নিয়ে তান শৈলেন্দ্ৰ রাজ্যটি দখল করলেন। তাঁর প্রচেষ্টা 
সার্থক হল এবং শৈলেন্দর সাম্রাজ্যের এক বিশাল অংশ তিনি অধিকার 
করলেন। কিন্তু এই দুরবতঁ রাজ্য দখলে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠোনি। 
প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দী সংগ্রামের পর শৈলেন্দ্ররা চোল অধীনত 
থেকে TS হয়। রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর থেকে চোল শান্তর 
অবনাঁতি ঘটে এবং ত্রয়োদশ শতকে চোল সাম্রাজ্য একটি স্হানীয় 
রাজ্যে পারণত হয়। অনুশীলনী 

১। বিষয়মুখী 

(ক) চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি? 

(২) বিষ্ণুগোপ কে? 

এগ) সিংহবিষ্ণু কে? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও রচনাত্মক 

(ক) দ্বিতীয় পুলকেশী সম্পর্কে ঘা জান সংক্ষেপে লেখ | 
(a) চালুক্য ও পহলবদের স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় দাঁও। 


$৯জরত্রসজ HLA গা 


খুব প্রাচীনকাল থেকেই নানান দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ 
ছিল। মূলত এই যোগাযোগ ছিল পশ্চিম জগতের সঙ্গে। ভারতের 
পশ্চিম উপকূলে তখন গড়ে উঠোছল অনেক সমৃদ্ধ বন্দর। এইসব 
বন্দর থেকে পশ্চিম জগতের নানান স্হানে ভারতীয় জাহাজের 
আনাগোনা চলত মাঁণমনুন্তো, রত্ন, গন্ধদ্রব্য ও মসলিন ছিল প্রধান 
বাণিজ্য। বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক প্রধানত গড়ে উঠোছল রোম সাম্রাজ্যের 
সঙ্গে । এই বাঁণজ্য চলত মিশরের আলেকজান্দ্রয়া বন্দর হয়ে। 
স্হলপথেও ভারতের বাণিজ্য চলত কেবল পশ্চিম জগতের সঙ্গে নয়, 
চীন ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গেও | 


মধ্য এশিয়াঃ মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
নিদর্শন বেশ কিছুকাল হল আবিষ্কৃত হয়েছে। খুশন্টায় প্রথম শতক 
থেকেই ভারতীয় সভ্যতা মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বোদ্বধর্ম 
বিশেষ প্রসারলাভ করে। মহাযন বৌদ্ধধর্ম এখানে বিশেষভাবে 
প্রচারিত হয়োছল। অসংখ্য বৌদ্ধ জনপদ ও ভারতীয় সভ্যতার 
নিদর্শন এতকাল চাপা পড়েছিল মধ্য এশিয়ার গোঁব মরুভূমির 
বালঃরাশির মধ্যে। মনীষা অরেলস্টাইন এই ধ্বংসাবশেষের বেশ 
কিছু স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। মরুভূমির বাল;র নীচে থেকে 
পাওয়া গেছে মঠ, মন্দির, মুর্তি, স্তূপ ও অসংখ্য ভারতীয় নিদর্শন। 
এছাড়া খোটান প্রভৃতি শহর। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবত্তান্তে 
খোটানের ধৰংসাবশেষের উল্লেখ দেখা যায়। 


চাঁন চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটে খ-পষ্টপর্ব তৃতীয় 
শতকে। অনেকে মনে করেন এই সময়েই ভারত থেকে বৌদ্ধ 
প্রচারকরা চীনে গিয়েছিলেন। কশ্যপ মাতঙ্গ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু 
সর্বপ্রথম চাঁনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু চনে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারত হয় atta প্রথম শতকে । বৌদ্ধধর্ম চীনের ইতিহাসকে 
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১১৪ ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক যোগাযোগ 


গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। চীন থেকে বহু পারব্রাজক ও TOR, 
ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও COE সংগ্রহের 
জন্যে। এইসব পারিব্রাজকদের মধ্যে ফা য়েন ও হিউয়েন সাঙ- 
এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত থেকে তাঁরা পালি ও সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা অসংখ্য ধর্মগ্র্ছ চীনে নিয়ে যান এবং চীনা ভাষায় 
Mle অনুবাদ করেন। ভারত থেকেও অনেক পণ্ডিত চীনে যান। 
এই সব পাণ্ডতদের মধ্যে GASH, AAT, প্রজ্ঞারচ, কুমারযান ও 
তাঁর পুত্র কুমারজীবের নাম বিশেষ খ্যাত। এইভাবে ভারত ও 
চীনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক VIS সাংস্কাঁতক সম্পর্ক । 

[িবৰত-অতাশ দীপত্করঃ তিব্বতের প্রাচীন নাম faa 
িকংপ5রষ-বর্ষ। Teaver সঙ্গে বহন প্রাচীন কাল থেকেই 
ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খুশষ্টীয় সপ্তম শতকে 
BEAMS গাম্‌পো তিবৰতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তবহতে 
বোদ্বধর্ম প্রসার লাভ করে। ভারতীয় বর্ণমালারও প্রবর্তন হয়। 
তিবৰতের এক প্রাচীন গ্যহার মধ্যে কিছুকাল পর্বে প্রায় দশহাজার 
পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিব্বতীয় এই লাঁপগীল পাঁণ্ডতদের 
মতে ভারতীয় লিপির রুপান্তর । যুগে যুগে ভারত থেকে অনেক 
বৌদ্ধপণ্ডিত তিবতে গিয়েছেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেছেন। এইসব পাণ্ডতদের মধ্যে আচার্য শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব 
এবং অতীশ দীপঙ্করের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | অতীশ দণপঙ্করই 
ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন। বিশুদ্ধ মহাযান 
মত forte প্রচারিত হয়। বত থেকেও বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুক 
ভারতে আসেন। এইভাবে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সাংস্কাতিক 
সম্পর্ক গড়ে BTS | 

দাঁপঙ্করের পুরো নাম শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। বাংলাদেশের 
এক বিখ্যাত রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। নানা fam আয়ত্ত করে তান 
Sewers বিহারের আচার্য শীল রক্ষিতের কাছে দাক্ষা নেন এবং 
তাঁর উপাধি হয় শ্রীজ্ঞান। এরপর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 'বদ্যা শিক্ষার জন্য 
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সুবর্ণ দ্বীপে যান। সেখানে বারো বৎসর নানান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 
যান সংহলে। অতঃপর দেশে ফিরে আসেন এবং বিকুমশীল 
মহাবিহারের প্রধান আচার্যের পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিবহতের 
রাজা বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জনা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু 
দপঙ্কর প্রথমে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন | কিছুকাল: পরে তিব্বতের 
রাজা এক শন্রুর হাতে বন্দী ও নিহত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 
পুনরায় দীপঙ্করকে তিব্বত যাবার জন্য এক করুণ আবেদন জানান। 
এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা দীপঙ্করের পক্ষে আর সম্ভব হয় AT! 
এবারে তিনি fers অভিযান করেন। তিব্বতের রাজধানীতে 
তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয়। দীপঙ্কর প্রায় তের বৎসর 
তিব্তে ছিলেন এবং দুশো খানা ধমগ্রন্হয রচনা করেন। ১০৫৩ 
খীম্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে । 


জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কীতিঃ 
স্হলপথেই নয় জলপথে অর্থাৎ WA পাঁড় দিয়েও ভারতীয় ধর্ম 
ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাভিন্ন স্হানে ছাড়িয়ে পড়েছিল | 
এই দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিংহল, ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ, 
চম্পা, মালয় উপদ্বীপ ও সবর্ণভূমি অর্থাৎ সুমাত্ৰা, যবদ্ধীপ প্রভৃতি ৷ 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এইসব দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কাতক ও 
বাণাজ্যক যোগাযোগ কাহিনী জানা যায় জাতকের গল্প থেকে। 
সিংহলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটে সেই প্রাচীনকাল থেকে। 
সম্রাট অশোকের আমলে [সংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। ব্রহ্ম 
দেশেও বহু আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এছাড়া দাঁক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ার আরো কয়েকটি স্হানে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। 
বহ প্রাচীনকাল থেকেই এখানে গড়ে ওঠে কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য 
প্রাচীন লিপি থেকে এইসব রাজ্যের ইতিহাস জানা AT! এই রাজ্য- 
গুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল কম্বোজ, মালয় উপদ্বীপ ও জাভা বা 
যবদ্বীপ। কম্বোজে ভারতীয় রাজ্য গড়ে ওঠে TSE প্রথম ও দ্বিতীয় 
শতকে মেকং নদীর ধারে | এই রাজ্যই ফুনান নামে পাঁরাচত। শোনা 
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যায়, কৌশ্ডিল্য নামে জনৈক ভারতীয় রাজপুত্র স্হানীয় এক 
রাজকুমারীকে বিবাহ করে এই রাজাটি গড়ে তোলেন । চীনের একটি 
বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রায় এক হাজারেরও ওপর ভারতীয় এই 
রাজ্যে বাস করত। কম্বোজ রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে atte ষষ্ঠ 
শতক থেকে । সেকালের এই কম্বোজই বর্তমানে কাম্বোডিয়া নামে 
পাঁরচিত। 

কম্বোজের রাজধানী ছিল যশোধরপুর নগরে । এই যশোধর- 
পুরই পরবর্তী কালে আঙ্কোরথোম নামে পারচিত হয়। চীনের এক 
বিবরণ থেকে এই নগরের সম্‌দ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নগর 
ছিল চতুচ্কোণ। চারপাশে Gd, প্রাচীর ও গভীর পাঁরখা। এই 
নগরীতে ছিল বড় বড় প্রবেশদ্বার। রাস্তাঘাট বেশ চওড়া। অসংখা 
সুন্দর প্রাসাদ বা অট্রালিকা নানান কারুকর্মে ও ভাসকর্ষে 


আক্কোরভাট বিষ্ণুমন্দির 3 
সংশোভিত। এছাড়া ছিল সরোবর ও মনোরম উদ্যান। রাজপথ- 
গুলি ছিল জনসমাকীর্ণ। অভিজাত ও ধনীরা চলাফেরা করতেন 
রথে কিংবা হাতিতে। নগরের মাঝখানে ছিল আকাশ-ছোঁয়া বিশাল 
মন্দির ৷ তিনতলে বিভন্ত এই মন্দির ছিল চাল্লশ চূড়ার_ এর 
চারপাশে ছিল আরো অনেক প্রাসাদ ও মন্দির। কিন্তু সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ছিল আড্কোরভাট। এক বিশাল চত্বরের মধ্যে মন্দিরটি 
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অবাস্হত faa! চত্বর ঘিরে ছিল আকাশ-ছোঁয়া GD, পাথরের 
প্রাচীর ও পাঁরখা। পাঁরখার ওপরে প্রবেশদ্বার।  প্রবেশদ্বারের 
ওপর চওড়া সেতু ৷ মন্দিরটি ছিল অসংখ্য তলে 'বভন্ত। প্রাঁতাট 
তলে প্রশস্ত আলন্দ। মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে চোখজবড়ানো 
oid ও ভাস্কর্য। আঙ্কোরভাট ছিল ২১৩ ফুট OD, ই মাইল লম্বা 
এবং আধমাইল চওড়া। আঙ্কোরভাটের এই মাঁন্দরই বিষ্ণুমান্দর 
নামে পারাচিত এবং ভারতীয় শিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন | 
মালয়, জাভা, বরবদর ৪ মালয় উপদ্বীপ, জাভা, ATA, বাল এই 
সব দ্বীপেও ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দ্বীপগালই প্রাচীন কালে 
aegis নামে.পারচিত ছিল। সুবর্ণ ভূমি ছিল ধনরত্বের আকর। 
{বশেষ করে এই THAT নানান মশলাপাতির জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রায় 
[িপদসংকুল সমুদ্র CTA ভারতীয়রা এইসব দেশে উপনিবেশ গড়ে 
তোলে | উপনিবেশ স্হাপনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই 
সব দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। 
খুপল্টীয় অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্র নামে এক রাজবংশ ATEN শ্রীবিজয়ে 
একটি রাজ্য গড়ে তোলে৷ শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন ভারতীয় ASA 
অনুপ্রাণিত ৷ সপ্তম শতকে মালয়, জাভা, বোর্নয়ো ও বাঁলদ্বীপ এই 
রাজোর অন্ত্ভূত্ত হয়। এইভাবে পর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শৈলেন্দ্ 
রাজাদের আধিপত্য স্হাপিত হয়। ভারত ও চীন দেশের সঙ্গে 
শৈলেন্দ্র রাজগণের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোন রাজাদের 
সঞ্জো সংঘর্ষে কিভাবে শৈলেন্দ্র রাজবংশের পতন ঘটে সেকথা পূর্বে 
বলা হয়েছে। অষ্টম শতকের শেষে শৈলেন্দ্র রাজারা বাংলাদেশের 
বৌদ্ধ দার্শীনক কুমার ঘোষকে তাঁদের ধর্মগুরু হিসাবে বরণ করেন। 
তাঁর প্রভাবে শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে 
পড়েন। শৈলেন্দ্ররাজ বাল 71,0074 পাল-সগ্রাট দেবপালের রাজত্বকালে 
নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করোছলেন। শ্রীবজয় রাজ্যে বহু 
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বৌদ্ধমঠ ও বিহার নির্মিত হয়। এদের গঠনটশৈলীতে ভারতীয় 
স্হাপত্যরীতির প্রভাব দেখা যায়। শৈলেন্দ্র রাজাদের শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন যবদ্ধীপের বরবৃদর স্তুপ-স্হাপত্যশিল্পের ইতিহাসে এক 
শ্ৰেষ্ঠ কীর্তি। এই স্ত্‌পটি 'নার্মত হয়েছিল একটি পাহাড়ের 
শীর্ষদেশে। নয়টি তলে ইহা উন্নীত | প্রথম ছয়াট তল সমচতুচ্কোণ | 
উপরের তিনটি গোলাকার । ওপরের তলে উঠবার জন্য চারপাশে 
রয়েছে প্রশস্ত সোপান। এই স্তূপের অভ্যন্তরে রয়েছে ৪৩২টি 
অপরূপ TANTO | দেওয়ালে মনোরম ভাস্কর্য-বৃদ্ধের জীবন- 
ইতিহাস ও বোদ্ধধর্মের কিংবদন্তী নিয়ে রচিত। ওপরের feat 
তলে তিন সার ছোট ছোট স্তৃপ। প্রত্যেকটি স্তৃপের মধ্যে একাটি 
করে ANTS | এই স্তৃপকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে গণ্য 


বরবুদর মন্দির 

করা যায়। বরবন্দর স্তুপের স্হাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারতীয় শিল্পের 
প্রভাব দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত-_ এই দুই মহাকাব্য দক্ষিণ- 
পর এশিয়ায় এই সময়ে বিশেষ জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। কয়েকটি 
মন্দিরগাত্রে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ করা হয় । যবদ্ধীপ ও বাদ্বীপে 
ওয়াং বা ছায়াভিনয় ছিল খুব জনাপ্রয়। এই ছায়াভিনয় রাঁচিত 
হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের বড় বড় বীরদের কশীতকলাপ নিয়ে। 
নবম শতকে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্রদের হস্তচ্যুত হয়। একাদশ শতকে 
চোলেদের আক্রমণে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। 


ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক যোগাযোগ ১১৯ 


অনৰ্লালনী 


cu 

বিষয়মুখী 

প্রথম কোন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল? 
মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন? 
অতীশ দীপঙ্কর কে? তীর পুরো নাম কি? তিব্বতের প্রাচীন 
ata fe? 

কোৌণ্ডিল্য কে? 

বরবুদর কি? কোথায় ছিল? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিন্তিক 

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে উদ্ধার হয়? 

ভারতের কোন কোন বৌদ্ধপণ্ডিত চীনে গিয়েছিলেন? কেন? 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ATO 
গড়ে উঠেছিল? কখন ও কিভাবে? 

আক্কোরথোমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও | 


বূচনাত্মক 

মধ এশিয়ায় ভাগতীয় ASTI ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও | 
চীনের মঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংক্ষেপে লেখ । 
পঙ্ধরের জীবনী লংক্ষেপে আলোচনা! কর | 


Auta অতীশ দা 


দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংক্ষেপে লেখ । 


আস্টোরভাট ও 49944 মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নাও 


— — 


ভারতে তুর্ক আফগান শান্তর আগমনঃ 21a অস্টম 
শতকের গোড়ার দিকে ভারতে প্রথম মুসলমানদের অভিযান হয়। 
মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম । আরব দেশে হজরত মহম্মদ 
{কভাবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। 
ভারতে মুসলমান অভিযানের নেতা ছিল আরবরা । খনজ্টীয় অষ্টম 
শতকে Pra, দেশের রাজা ছিলেন দাহির। ৭১২ খান্টাব্দে ইরাকের 
শাসনকর্তা হজ্জাজ মহম্মদ বিন কাশেম নামে তাঁর এক সেনাপাঁতিকে 
ভারত অভিযানে পাঠান। মহম্মদ বিন কাশেম Prac অধিকার 
করেন। দাঁহর পরাজিত ও নিহত হয়। কিন্তু এই অভিযান প্রায় 
দুশো বছর সিদ্ধ; দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের অন্য কোন অণ্চলে 
আরব অভিযানের বিশেষ কোন প্রাতীক্রিয়া দেখা যায় নি। 


CTO দশম শতকে আফগানিস্তানে গজনশ নামে একটি 
শান্তশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজোর শাসকরা ছিলেন তর্ক 
আফগান বংশীয়। গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান 
FATA | গজনী রাজোর পূর্বাদকে ছিল উদভাণ্ডপঢুর নামে একাটি 
ছোট রাজ্য। শাহী বংশীয় হিন্দু রাজা জয়পাল ছিলেন সেই রাজ্যের 
রাজা । সবন্তগীনের সঙ্গে জয়পালের এক প্রবল সংঘর্ষ হয়। এই 
সংঘর্ষে জয়পাল পরাজিত হন। ইতিমধ্যে সব্যন্তগীনের মৃত্যু ঘটে। 
তাঁর পুত্র মামুদ বসেন গজনণীর [সিংহাসনে | সুলতান মামহদ ছিলেন 
তাঁর পিতা অপেক্ষাও শন্তিশালশ। ১০০০ খাীন্টাব্দ থেকে ১০২৬ 
CTO পর্যন্ত মামুদ প্রায় ১৭ বার ভারত অভিযান করেন। তাঁর 
অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অপারামিত ধনরত্ব লুণ্ঠন । 
১০০১ খু!ষ্টাব্দে জয়পাল মামুদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
ইন। ১০০৮ খননষ্টাব্দে জয়পালের পত্র আনন্দপালকে পরাজিত 
করার পর মামু প্রায় প্রতি বছরই ভারত অভিযান করেন! ১০১৮ 
খনীষ্টাব্দে কনৌজ আক্রমণ করেন ও মথুরার মান্দির লুণ্ঠিত হয়। 


ভারতে সুলতানী শাসন ১২১ 


fee সোমনাথ অভিযানই তাঁর উল্লেখযোগ্য, অভিযান। ৯০২৬ 
খুষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা প্রথম ভীমদেবকে পরাজিত করে মামুদ 
বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরাট লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করেন এবং অপাঁরামিত 
MAAS ছিল মামুদের- একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। ভারতে কোন 
স্হায়ী সাম্রাজ্য স্হাপনের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। মামুদের মৃত্যুর 


সঙ্গে সঙ্গে গজনী রাজ্যের পতন AC | 
এই সুযোগে পারস্যের ঘুর নামে একাঁট রাজা শান্তশালী হয়ে 


ওঠে। ঘুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহম্মদ ঘোরী। ভারতে 
মুসলমান অধিকারকে স্হায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মহম্মদ ঘোরার 
উদ্দেশা। ১২৮৬ AGH তান লাহোর দখল করেন। এই সময়ে 
দিল্লী ও আজমীরের শাসক ছিলেন চৌহান বংশীয় তৃতীয় 
পৃথবীরাজ। কনৌজের রাজা ছিলেন গাহোড়বাল বংশীয় জয়চ্চন্দ্র! 
এই দুই বংশের মধ্যে সে সময় ছিল রেষারোষ। থানেশ্বরের কাছে 
তরাইয়ের প্রথম বৃদ্ধ (১১৯১ Ais) পৃথবীরাজের হাতে মহম্মদ 
ঘোরা পরাজিত হন ৷ কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ Wis) পৃথবীরাজ 
নিহত হন এবং মহম্মদ ঘোরার সেনাপাঁত কৃতবউদ্দীন অইবক দিল্লী 
অধিকার করেন। এইভাবে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ 
তৎকালীন ইতিহাস ও সাঁহত্য থেকে ALATA আমলের রাজনৈঁতক 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্হার বেশ কিছু পাঁরচয় পাওয়া যায় ৷ 
মুসলমান রাষ্ট্র ছিল ধর্মীভান্তক। কোরানের বিধিবিধান sea 
রাষ্ট্রের নানান আইনকানুন তোর হত। সুলতানরা ছিল স্বৈরাচারী | 
তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন। সুলতানদের ক্ষমতা নিভ'র করত 
সামারক fea ওপর। সুলতান ছিলেন প্রধান বিচারক, প্রধান 
সেনাপতি ও প্রধান আইন-প্রণেতা। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী । যাঁদও 
অধঃস্তন অসংখ্য রাজকর্মচারাী ছিল, কিন্তু তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা 
fad করত সুলতানদের TSA উপর। কোনরকম বাধ্যবাধকতা 


ছিল না। 


১২২ ইতিহাস পরিচয় 


সমাজ ছিল অভিজাত, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমজীবী-_এই চার 
শ্রেণীতে বিভন্ত। সমাজে ধন-এশ্বযের অধিকাংশ ভোগ করতেন 


Ul 
ie se Ay 


. 
গোয়ালিয়ঃ 


সুলতান ও অভিজাত সম্প্রদায় । মধ্যাবত্ত ও গাঁরবদের বিশেষ কোন 
সুযোগ-সহাবধা ছিল না। অভিজাতরা বাস করতেন বিলাস-ব্যসনের 
মধ্যে। কিন্তু মধ্যাবন্ত আর কৃষক ও শ্রমজীবশদের জীবন যাপনের 
মান ছিল অনূন্লত। নারীরা ছিল পর্ষদের ওপর নির্ভরশনল। 


ভারতে স্ুলতানী শাসন ১২৩ 


হন্দু-মুসলমান_এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই পর্দীপ্রথার প্রচলন 
fect {হন্দ: সমাজে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচালত ছিল। 
মুসলমানদের মধ্যে ছিল ক্রীতদাস প্রথা । 

sig ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল প্রধান উপজীবিকা। শ্রমাশল্পও 
ছিল। উৎপাদন-ব্যবস্হা ছিল মধ্যযুগীয় ৷ কৃষক ও শ্রমিকরা তাদের 
শ্রমের Borge মজার পেত না। করভার ছিল অত্যাধক। দরিদ্রকে 
শোষণ করে সুলতান ও তার আমীর ওম্‌রাহরা বিলাস-ব্যসনে প্রচুর 
অর্থ ব্যয় করতেন। আমীর খসরু লিখেছেন রাজমুকুটের প্রাতাট 
মৃক্তো ছিল শোষিত দরিদ্র শ্রেণীর রক্তবিন্দ,'র একেকটি দানা 

সমন্বয় প্রাচীনকালে গ্রীক হন প্রভাত যেসব জাতি ভারতে 
এসোঁছল তারা কালক্রমে এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, 
feng দীর্ঘকাল ভারতে বাস করেও মুসলমানেরা তাদের স্বাতন্্য 
বজায় রাখে! ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে তারা নিজেদের 
মলিয়ে ফেলতে পারোঁন। এর কারণ ইসলামের তৎকালীন 
অন্তীর্নাহত শীল্ত। গোড়ার দিকে তাই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে এদের ছিল বরূপ মনোভাব । famed মুসলমানরা 
কাফের নামে আঁভাহত করত। TAMAS গোড়ায় ইসলাম ধর্মকে সহ্য 
করতে পারোন। শাসকদের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অন্যান্য কারণে 
ইসলামের প্রভাব থেকে হিন্দ ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে হিন্দ-সমাল 
তাই বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। হিন্দুরা বরাবরই রক্ষণশীল । 
মুসলমানদেরও তাই তারা আঁভাঁহত করেন যবন নামে! ian, ও 
মুসলমানদের রেষারেষির প্রধান কারণ এই দুই ধর্মের মধ্যে FOF 
গুলি মৌলক পার্থকা। ইসলাম একেস্বরবাদে বিশ্বাসী । কিন্তু 
হিন্দুরা পৌন্তীলক-তারা বাভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পূজা করে। 
এছাড়া আরো বহ: পার্থক্য ছিল। সৃতরাং হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্য 
এই সময় অনেক ভারতীয় রক্ষণশীল মনীষা এগিয়ে আসেন। এদের 


(৭ম) ৯ 
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মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন ও বিজয়নগরের মাধবাচার্যের নাম বিশেষ. 
উল্লেখযোগ্য | এই রক্ষণশীল মনোভাব দুই সম্প্রদায়ের মিলনের পথে 
অন্তরায় সৃষ্টি করে। 

কিন্তু দীর্ঘকাল-পাশাপাশি বাস করার ফলে ক্রমে দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে এবং বিরোধের অবসান হয়। দুই 
সম্প্রদায়েই পরস্পর পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করে। সত্যপণরের 
পূজার প্রচলন হয়। কিন্তু এই মিলনের প্রয়াস যে কেবল ধর্মের 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও 
ক্রমেই এটা পাঁরস্ফুট হয়। হিন্দ, ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে একটা 
সমন্বয়ের ACH GT দেখা যায়। 

ভন্তিবাদ (মধ্যযুগের সাধুসন্ত)ঃ এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় 
এগিয়ে আসেন কয়েকজন মুসলমান ও হিন্দ সাধৃসন্ত বা ধর্ম 
সংস্কারক। মুসলমান ধর্মসংসকারকদের বলা হত সূফী । এই 
সফীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন নিজাম,দ্দীন আউলিয়া ও মইনৃদ্দীন 
চিস্তী। হিন্দ; সাধুসন্তরা ভন্তিবাদী নামে পাঁরাচিত। তাঁদের 


প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় ভন্তিবাদ। মানুষে মানুষে মিলন, ঈশ্বর ও 
মানুষের প্রাতি wie, প্রেম ও শ্রদ্ধাই ছিল এই ধর্মের মূলবাণণ। 
ভান্তিবাদীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন শ্রীচৈতন্য. নানক ও কবীর । 


শ্রীচৈতন্যঃ বাংলাদেশে ভক্তিবাদ প্রচার করেন জ্রীচৈতনা। 
১৪৮৫ খুষ্টাৰেদ নবদ্ধীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ২৪ 
বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর বাণী ভন্তিতে ate 
ও সর্ব জীবে প্রেম। তিনি জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদ মানতেন না। তাঁর 
আমলে বাংলাদেশে ভক্তি ও প্রেমধমে'র প্লাবন বয়ে যায়। বাংলার 
ATMA হুসেন শাহের কমণ্চারশ রূপ ও সনাতন এবং যবন হাঁরদাস 
ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য। তিনি নীলাচলে দেহ রক্ষা করেন। তাঁর 


ভারতে স্থলতানী শাসন 


ধর্ম বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 
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শ্রীচৈতন্ত 


নানকঃ ১৪৬৯ AMC পাঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে নানকের 
জন্ম হয়। সত্যের সন্ধানে তান নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এমনকি 
সুদূর মক্কায় যান। তাঁর ধর্মেরও মূল কথা ছিল মানুষের প্রাত 
প্রেম ও ভালবাসা । নানক [শিখ নামে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করেন। 
শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য। জাতিধর্মীনরিশেষে সকলকেই তিন শিষ্য 
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জাতির লোক ছিলেন তা সঠিক বলা যায় না। কেউ বলেন তান 
রাহ্মণ. আবার কেউ বলেন মুসলমান জোলা ৷ মানুষে মানুষে পার্থক্য 
কবীরও মানতেন না। ঈশ্বর ও আল্লা এক-_ এই ছল তাঁর বাণী। 
তিনি ছোট ছোট হিন্দি শ্লোকের মধ্যে দিয়ে তাঁর উপদেশ প্রচার 
করতেন। এগুিকে বলা হয় দৌহা। তান বলতেন আল্লা ও রাম 
একই ঈশ্বরের দুই নাম। এইভাবে সুফী ও ভক্তিবাদী ধর্মপ্রচারকদের 
প্রচেষ্টায় হন্দু- মুসলমান ধর্ম ও সমাজের মধ্যে বিভেদ দুর হয় এবং 
এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য ও মিলনের পথ সুগম হয়ে ওঠে। 
বিভন্ন ধর্মপ্রচারক তাঁদের আণ্টালক ভাষায় ধর্ম প্রচার করায় দেশীয় 
ভাষা ও সাঁহত্যেরও GATS হয়। 

শিল্প-সাহিত্যঃ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সূলতানী 
যুগে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। হিন্দ: ও মুসলমান শিল্প- 
রীতির সংমিশ্রণে এক নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে । এই শিল্পরীতি 
ইন্দো-স্যারাসেনীয় শিল্পরীতি নামে পাঁরচিত। ভারতে এসে গোড়ার 
দিকে মুসলমান শাসক ও বিজেতারা নির্বিচারে ভারতীয় শিল্পের 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন মন্দির ইত্যাদি ধ্বংস করেছেন এবং সেই ধ্বংসের 
ওপর গড়ে তুলেছেন মসজিদ, সমাধি সৌধ বা কোন বিজয়স্তম্ভ। 
গম্ববজ ও মিনার মুসলমান স্হাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতে 
গম্বুজ ও মিনার ছিল না। বৌদ্ধ স্তুপগনালর আকৃতি কিছুটা 
গম্ব্জের মতো। হিন্দু শিল্পীরা মুসলমান সুলতানদের বিদেশে 
যেসব গম্বুজ ও মিনার তৈরি করেছেন তাতে পড়েছে ভারতীয় 
প্রভাব। এছাড়া রয়েছে অলংকরণ ৷ সুলতানা যুগে THAT ও ভারতের 
অন্যত্র অসংখ্য স্হাপত্যাশল্প গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল কুতুবামনার, আলাই-দরওয়াজা, ?নজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধি 
মন্দির এবং সুলতান ফরজ শাহের সমাধি সৌধ | . 

সুলতান! যুগে. সাহিত্যেরও বিশেষ tafe ষটে। এই সময় 
সংস্কৃতের কদর হাস পায় ও তার বদলে আরবাঁ, ফারসী ও 'বাঁভন্ন 


Le 


ভারতে YTS শাসন Re 


" আণঞ্টালক ভাষার শ্রীবাদ্ধ হয়। আমীর খসরু ছিলেন ফারসণ ভাষার 
শ্রেষ্ঠ কাঁব। তানি অসংখ্য গ্রন্হ রচনা করেছেন। এতিহাসিক গ্রন্থ 
রচনাতেও এই সময় উৎসাহ দেখা যায়। এ যুগের দুই বিখ্যাত 
এতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন ও জিয়াউদ্দীন বরনণ । মিনহাজ উদ্দীন 
লিখেছেন তবকত-ই-নাসারি, জিয়াউদ্দীন লিখেছেন তারখ-ই- 
ফিরুজশাহী। এ যুগের আর এক বিখ্যাত মনীষী অল বিরুনী। 
তাঁর রাঁচত তারিখ-ই-হিন্দ থেকে সেকালের অনেক কথা জানা যায়। 
এসময় হিন্দি ভাষা ও সাহত্যেরও অনেক tafe হয়। হিন্দী ও 
ফারসী ভাষা মিশিয়ে উদ নামে এক সুন্দর ভাষার উদ্ভব হয়। 
এছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহত্যেরও বিকাশ দেখা যায়। 
নানান প্রদেশে বিশেষত বাংলায় রামায়ণ-মহাভারতের মতো বিখ্যাত 
মহাকাব্য ও Ct সাহিত্যগীলরও বেশ কিছু অনুবাদ হয়। 


১। fea att 


(ক) ভারতের মুদলমান অভিযানের নেতা কে ছিলেন? 
(খ) সুলতান মামুদ কে? 
(a) মহম্মদ ঘোরী কে? তিনি কোন যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজতি করেন? 
(a) তক্তিবাদ কাকে বলে? শ্রীচৈতন্ত কে ছিলেন? 
( নানক ও কবীর কে? 
(5) স্থলতানী যুগের দুজন এতিহাসিকের নাম কর । 
২। জংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্বিক 
স্থলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন ? তার ভারত 
আক্রমণের উদ্দেশ্য কি ছিল? 
না কর | 
খ) তরাইনের যুদ্ধ সংক্ষেপে 4 
রি সুলতানী যুদ্ধে ভারতের সমাজজীবন কিরকম ছিল? 
(a) নানক ও কবীরের জীবনী সংক্ষেপে লেখ | 
নাত্মক 
is piss মামুদের ভারত আক্রমণ সংক্ষেপে লেখ 
a a আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে লেখ । 
(a) স্থলত 


(ক) 
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দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 


সুলতান! যুগে বাংলা_ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে 
বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্হা ঃ ivy 


aA! শতকের প্রথমে গৌড়ের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের - 


আমলে ইখতিয়ার উদ্দীন নামে এক মুসলমান সেনাপাঁত বাংলাদেশ 
জয় করেন এবং বাংলাদেশে মুসলমান আঁধপত্য প্রাতিষ্ঠিত হয়। 
গোড়ার face "দল্লীর .সুলতানরা বাংলাদেশকে তাদের সাম্রাজ্যের 
অধণনে আনবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের এই চেষ্টা সফল হয়াঁন। 
বাংলায় প্রায়ই বিদ্রোহ ঘটে এবং বাংলাদেশের শাসকরা কার্যত 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন | বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে বিখ্যাত 
ি'লেন ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ এবং হুসেন শাহ। এদের আমলে 
বাংলার সমাজ, সংস্কাঁতি ও অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট রুপান্তর 
দেখা দেয়। হিন্দ, ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা 
দেয় বাংলা হয়ে ওঠে তার কেন্দ্র। হুসেন শাহের রাজত্বকালেই 
শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে তাঁর ভভ্তিধর্ম প্রচার করেন। এর প্রভাব উভয় 
ধর্ম.ক ছাপিয়ে সমাজজীবনেও প্রতিফলিত হয়। হুসেন শাহ ছিলেন 
এই ধর্মের প্‌চ্ঠপোষক ৷ ফলে বাংলায় জাতিভেদের কঠোরতা অনেক 
হাস পায় এবং মানুষে মানুষে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 
কিন্তু হিন্দ; সমাজ ছিল তখনও রক্ষণশশল। সতাঁদাহ প্রথা প্রচালত 
ছিল। নানান শাস্ত্রীয় বাধিনিষেধও হিন্দুদের মেনে চলতে হত। 
নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বেশির ভাগই গৃহকাজে 
গত থাকত নানান পালপার্বণের চল তখনও ছিল | মুসলমানরা রোজা 
রাখত, কোরান পড়ত আর পারের দরজায় সরান দিত। হন্দুরাও 
সতাপীরের পুজা করত। পোশাক-পারিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারেও 
এই দুই সমাজের মধ্যে আদান-প্রদান চলে। AAT আমলে 
বাংলা সাঁহত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কৃন্তবাস রামায়ণ রচনা 
করেন। হুসেন শাহ ও তাঁর পূত্র নসরৎ শাহ ছিলেন বাংলা 
সাঁহত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ৷ মালাধর বস; বাংলায় ভাগবত রচনা 


sod 
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করে হুসেন শাহের কাছ থেকে গণরাজ খাঁ উপাধি পান। হুসেন 
শাহের সেনাপাঁত পরাগল খাঁর প্রেরণায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচনা করেন 
বাংলা মহাভারত। পরাগল খাঁর ছেলে ছুটি খাঁর নিদেশে 


মহাভারতের একাঁট পর্বের বাংলা অনুবাদ হয়। সংস্কৃত শিক্ষা ও 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও চলতে থাকে । নবদ্বীপ ছিল এই শিক্ষার 
প্রধান কেন্দ্র। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গড়ে" ওঠে অনেক টোল ও 

চতুম্পাঠী। কৃষিই বাংলার প্রধান উপজাবিকা। forms কৃষকদের 
জোন তারা নানানভাবে শোষত হত। কৃষি 
ছাড়া শিল্প ও ব্যাণজোরও বিকাশ ঘটে। বাংলার প্রধান শিল্প 
মসলিন বস্ত এই সময় বিশেষ খ্যাতি লাভ wal দিল্লীর 
সুলতান থেকে আমীর ওমরাহেরা PAS এই মসলিন ব্যবহার FAG | 
বিখ্যাত কব আমীর খসরু এবং কয়েকজন বিদেশী পর্যটক বাংলার 
মসলিন শিল্পের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই সময় বাংলায় 
বাঁণিজোরও প্রসার ঘটে। সপ্তগ্রাম ছিল বিখ্যাত বন্দর। সমসামাঁয়ক 
বাংলার নানান কাব্য ও সাঁহত্যে এই বাণিজ্যের বর্ণনা রয়েছে। 
গ্রামগনল ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'জানসপত্রের দাম ছিল খুব কম। 
সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মান ততটা উন্নত ছল না। 


কিন্তু 
টি তবে অভাব-আভিযোগ বর্তমানের মতো 
তীর ছিল না। নী 
১! বিষয়মুখী 


(ক) কোন মুসলমান সেনাপতি বাংলাদেশ জয় করেন ? 
(থ) হুসেন শাহ কে ছিলেন? 
(গ). সতীদাহ প্রথা কাকে বলে 2 


উত্তরভিত্তিক ও রচনাত্মক 
(ক) হুসেন শাহের আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা সংক্ষেপে লেখ। 
(a) হুলতানী যুগে বাংলার af, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ is | 


SS 


১৩০ ইতিহাস পরিচয় 
তৃতীয় পারচ্ছেদ 


সুলতানা যুগে শাসনব্যবস্হা ঃ সুলতান রাষ্ট্র ছিল ধর্মীভীত্তক। 
সুলতান ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ৷ কিন্তু তিনি ছিলেন 
স্বৈরাচারী। তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন। তিনি ছিলেন একাধারে 
আইন-প্রণেতা. প্রধান সেনাপাঁতি এবং প্রধান বিচারপাতি। কিন্তু 
ধমের ক্ষেত্রে কোরানের বাণী তাঁকে মেনে চলতে হত। সুলতানকে 
সাহায্য করার জন্য ছিল উজার ও বিশ্বস্ত বন্ধ_-বান্ধবদের নিয়ে 
একাট পারষদ। সুলতান প্রয়োজনান্‌সারে এদের সঙ্গে পরামর্শ 
করতেন কিন্তু এই পরামর্শ গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা 
তাঁর ছিল না। উজীরের স্হান ছিল ঠিক সুলতানের পরেই। তাঁর 
অধঃস্তন [বিভাগের কর্মচারীদের পাঁরচালনার ভার ছিল তাঁর ওপর | 


কাজী ছিলেন প্রধান বিচারপাতি। কোরানের বাধ অনহযায়ী 
তিনি বিচার করতেন। কিন্তু এ বিষয়ে সুলতান ছিলেন চূড়ান্ত 
ক্ষমতার অধিকারী | দণ্ডাবাধ ছিল খুব কঠোর। গুরুতর অপরাধের 
জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। অপরাধীদের ওপর জোরজুলুমেরও 
অন্ত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ প্রমাণের আগেই 
তাকে শাস্তি দেওয়া হত। 


কোতোয়ালের কাজ ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। 
মতাশবদের ছিল পঢ়ালসের কাজ। জনগণের গাঁতীবাঁধির ওপর. 
নজর রাখা এবং বাজারের দরদাম ও ওজনের দিকে নজর রাখাই ছিল 
এদের প্রধান কাজ। সুলতানের এক বিশাল sepa বাহন৭ও 'ছিল। 
এই বাহিনীর সাহায্যে সুলতান দেশের খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। 
কিন্তু কারাগারের নিয়মকানুন ছিল শিথিল । কম্ণচারীরাও দ:নর্শীত- 
মুক্ত ছিল না। 
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ভূঁমিকর ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। এছাড়া ছিল আরও অন্যান্য 
কর ও শুলক। হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হত। 
পরিবর্তে তারা সুলতানের কাছ থেকে পেতেন জীবন ও সম্পত্তির 
নিরাপত্তার আশ্বাস, সামাজিক দায়দায়ত্বের হাত থেকে পেতেন 
অব্যাহতি । কারণ ধমরঁঁয় কারণে অ-মসলমানদের সেনাবাহিনীতে 
নিয়োগ করা হত না। অর্থে কিংবা পণ্যে এই দুই ভাবেই কর 
দেওয়ার রেওয়াজ faa সূলতানদের মাঁজমাঁফিক রাজস্বনীতির 


. অদলবদল ঘটত। 


প্রত্যেক সুলতানেরই ছল একটি স্হায়ী সৈন্যবাহনী। এই 
ছিল। পদাতিক, তীরন্দাজ, অশ্বারোহী ও হস্তী নিয়ে সেনাবাহিনী 
গঠিত ছিল। কিন্তু কামানের প্রচলন ছিল না। 

রাজসভা ছিল জৌলুস ও জাঁকজমকের কেন্দ্র। অধিকাংশ 
সলতানই det ও বিলাসের মধ্যে দিন কাটাত। সংলতানণী আমলে 
এই শাসনব্যবস্থা ছিল প্রায় পুরোপুরি সামন্ততান্িক 


এ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


১। কাজী ও কোতোয়ালের কাজ কি ছিল? 
২। স্থলতানী যুগে ভারতের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে লেখ। 


—_— 


$8) TaN 


(১৩শ ও ১৫শ শতক ) 
কনস্টানটিনোপলের পতন ও ইউরোপীয় নবজাগরণে তার GE 8 
১৪৫৩ খীম্টাব্দে অটোম্যান তুকাঁরা কনস্টানাটনোপল আঁধকার 
করে। কনস্টানটিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটে ও মধ্যযুগের অবসান হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। রোম 
সাশ্রাজ্যের রাজধানী হলেও কনস্টানাটনোপল ছল গ্রীক সভ্যতা ও 
সংস্কাতর কেন্দ্র। এই শহরে সমাবেশ ঘটোছিল বহু জ্ঞানী গুণী 
চিন্তাশীল মনীষারা। Geta কনস্টানটিনোপল অধিকার ' করলে 
এইসব মনীষী ইউরোপের নানান দেশে আশ্রয় নেন। কিন্তু বেশির 
ভাগই চলে আসেন ইতালিতে । কারণ ইতালিই ছিল সে সময় এদের 
মানসিক বিকাশের প্রধান কেন্দ্র। এই সময় থেকেই এদের গ্রীস ও 
রোমের প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাত ঝোঁক ও কৌতূহল 
দেখা যায়। গ্রীস ও রোমের সাহত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে 
এ'রা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মানুষের মনে জেগে উঠতে থাকে নানান 
প্রন মধ্যযুগের ধর্মানযশাসনের পাঁরবর্তে মানুষ এখন ধর্ম ও 
জীবনের সব fee, তার বরাদ্ধ দিয়ে বিচার-িশ্লেষণ করে দেখতে 
চায়। মানুষের HSCS দেখা যায় এক বিরাট পাঁরবর্তন। 
মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপের বৈষায়ক জগতে যে পাঁরবর্তন 
দেখা গিয়েছিল, তার ছাপ পড়ে তাদের চন্তাজগতেও ৷ মানুষের 
চিন্তাজগতের এই বিরাট আলোড়ন ও প্রাচীন ate শিল্প-সংস্কৃতির 
“RATATAT এই দুই ঘটনার মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল 
ইউরোপাঁয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। এই নবজাগরণ থেকেই ইতিহাসে 


মধাযুগের অবসান হত 


SUITE যুগের সত্রপাত। ১৪৫৩ খুটষ্টাব্দকে তাই মধ্যযুগ ও 
আধুনিক ফুগ-এই দুই যুগের সীমারেখা বলে ধরা হয়। 


কিন্তু ইউরোপের মানুষের মনের এই ওলটপালট ও চিন্তা- 
জগতের এই আলোড়ন ও পরিবর্তন রাতারাতি ঘটে নি। ইউরোপের 
মানুষের মনে এই নবজাগরণের প্রস্তুতি চলাছল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 
শতক থেকেই । ইউরোপের বৈষাঁয়ক জগতের কিছু পারিব্তন ও 
প্রধানত ধর্মযুদ্ধ নবজাগরণের এই ক্ষেন্রুকে প্রস্তুত করে তুলেছিল। 
aa ছিল সামন্তপ্রথার অবসানের একটা মস্ত বড় কারণ। 
এই Ala তহবিল ও টাকাকড়ি a fos সামন্তপ্রভুরা ফতুর হয়ে 
গিয়োছল। এদিকে যানবাহন যুগিয়ে ও প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করে 
ইতালির নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলি উঠেছিল ট্াকা-পয়সায় ফুলে 
ফে'পে | সামন্তপ্রভূ ও জমিদারদের স্হান দখল করোছিল VOT Ad বড় 
বড় বাণক শিল্পপতিরা। এইভাবে ইতালিতে উদ্ভব ঘটেছিল এক 

নতুন বুর্জোয়া বা ধনক শ্রেণীর। ইতালির এই ধনক শ্রেণী ও 
মোদি প্রভৃতি ধনী পারবারগনীলই ছিল শিল্প ও সাহিতোর প্রধান 
পৃথ্ঠপোষক। বিশিষ্ট মনীষী. শিল্পী ও সাহাতাকেরা তাই এসে ভিড় 
জমিয়োছলেন ইতালিতে । কারণ ইতালির শহরগাল ছিল সে সময় 


= বিশেষ সমৃদ্ধ। ইউরোপে এসময় আরো কয়েকটি সমদ্ধশালী শহর 


গড়ে ওঠে। যেমন ফ্রান্সের প্যারি, ইংলশ্ডের লণ্ডন. জার্মানীতে 


Haar, রাশিয়ায় নভগরদ এবং হল্যাণ্ডে এন্টোয়ার্প | এই RAT TA 
ছিল বাণিজপ্রধান। ইউরোপের নানান স্হান থেকে বহু লোক 
এইসব স্হানে এসে জড়ো হত ও নানান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা 
করত। 

{কন্তু এদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছল চার্চ ও বাইবেল। 
উদীয়মান ধাঁনক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মনে এখন চার্চ ও চার্চের 


ধমঁয় অনুশীলন ও বাইবেল সম্পর্কে নানান প্রশ্ন জাগতে শখ করে। 
পোপ, ধর্মযাজক ও সামন্তদের বাঁধা জীবনের ছক ও সংকীর্ণ 
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দচ্টভঙ্গী এখন এরা আর মোটেই বরদাস্ত করতে পারে AT 
ইহজাীবনের ভোগসুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকেই তারা এখন বড় করে দেখতে 
থাকে | সুতরাং বাইবেলের বুল ও পরলোকে স্বর্গসুখের আস্বাদকে 
এখন আর তারা একমাত্র বেদবাক্য বলে মনে করে না । বাইবেলের 
বাণী ও VISIO ARIS এখন তারা তাদের যুক্তি দিয়ে বিচার- 
বিশ্লেষণ করে দেখতে চায় সেসব কতটা সাত্য। সুতরাং তাদের মনে 
গড়ে ওঠে এক প্রবল অন:সন্ধিৎসা ও য্যান্তবাদ। বাইবেল এখন তারা 
নিজেরাই পড়তে চায়, প্রাতাটি শব্দের অর্থ ও. তাৎপর্য জানতে 
চায় খুঁটিয়ে খুটিয়ে। চার্চের নির্দেশ ও ধমেপিদেশের চেয়েও এদের 
কাছে এখন বোশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে নতুন নতুন Taga সম্পর্কে 
জ্ঞান আহরণ-যেমন দেশ-বিদেশের খবরাখবর, জাহাজ নিমণণ Feat 
রসায়ন, জ্যোতীর্বদ্যা, গণিত ও ভূগোল। সুতরাং এইসব বিষয় 
সম্পর্কে তারা কৌত্হলা হয়ে পড়ে ও এইসব বিদ্যাচচয়ি ক্রমেই 
MAT হয়ে ওঠে। জাগাঁতিক সব কিছুই তারা এখন হাতে-কলমে 
কি নিজের চোখে পরাক্ষা-নিরণক্ষা করে দেখতে চায়। সত্যকে 
তারা যাচাই করতে চায় তাদের নিজেদের িচার-ব্যাদ্ধ দিয়ে। রজার 
বেকন ছিলেন ঠিক এমনি একজন মনণষণী। 


তাদের সামনে সুযোগও এসে গেল। এই সময় ইউরোপে 
Dre হল কাগজ ও TA! কাগজ ও TIA কাল আগেই 
চীন দেশে আবিজ্কৃত হয়োছল। চীনাদের কাছ থেকে ইউরোপ 
এর ব্যবহার শিখে নিল | TAA প্রচলন হওয়ায় মানুষের জ্ঞানের 
পরিধি গেল বেড়ে। এ পর্যন্ত বই হাতে নকল করা হত। Sy 
TVG ও ছাপাখানা চালু হওয়ার ফলে এখন খুব অল্প সময়ে অনেক 
অনেক বোশ বই ছাপা সম্ভব হল। ফলে বই পড়া এখন আর 
ম্যাঞ্টমেয় কিছ; ধনণ ব্যান্ত বা যাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। 
সাধারণ মানুষের মধ্যেও বই পড়ার রেওয়াজ চাল হয়ে গেল। প্রথম 
বাইবেল ছাপা হয়েছিল সবচেয়ে বোঁশ সংখ্যায়। ফলে এবার সব 
মানুষই বাইবেল পড়ে নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণ শান্ত দিয়ে 


ed 


৮ 
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বাইবেলের সত্যাসত্যগনীলকে যাচাই করার সীবধা পেল। সৌরজগৎ 
সম্পর্কে বাইবেলের বাঁধা বুলি ভ্রান্ত প্রমাণিত VAT | কোপার্নিকাস নামে 
জনৈক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখালেন পাঁথবা নয়, AAS সৌরমণ্ডলের 
. কেন্দ্র। গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন টোলস্কোপ দুরবীক্ষণ যন্দর। 
এর ফলে মানুষের চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটল। 

! ACHAT মনীষী ও বঢাদ্ধজীবাীরা এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে TOA 
ভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। বিশ্বপ্রকীতি সম্পর্কে মানুষের 

. ধ্লারণায় ঘটল আমুল পারবর্তন ৷ oferta আত সম্পর্কে মানদ্ষের 


7 ধারণা গেল বদলে | বৈজ্ঞানকরা প্রমাণ করলেন পাঁথবাটা গোল। 


মধ্যযুগে খীম্উজগৎকে এক ও আঁভন্ন বলে মনে করা হত। এই 
খুধম্টজগতের প্রধান ছিলেন পোপ ।. পোপের মাধ্যমেই চার্চ বা গীর্জা 
সম্রাটদের হাতে। কিন্তু মধ্যযুগের অবসানে এইসব ধারণা গেল 
চুরমার হয়ে। চার্চের ভেতরে নানান MTHS ও ব্যাভচার ঢ.কে পড়ল! 
পোপ ও ধর্মযাজকদের ঘটল নৈতিক অবনাতি। ফলে মাননষের নৌতক 
জীবনে চার্চের সেই কর্তৃত্ব আর রইল না। ধর্মসংসকারের প্রয়োজন 
আনিবার্য হয়ে পড়ল। কারণ ধর্মকে ভাঙিয়ে চার্চ সাধারণ মানুষকে 
নানানভাবে শোষণ করাছিল। 'ইনডালজেন্স' নামে এক ধরনের টিকট 
sagt শুরু হয়োছল জামনীতে। মানুষকে বোঝানো হচ্ছিল এই 
, [টাকট কিনলে ঈশ্বর মানষকে তার সব পাপ থেকে GTS দেবেন। 
ধর্মের নামে এই ভণ্ডাঁমর বিরুদ্ধে জোরালো প্রাতবাদ করলেন 
মার্টিন লৃথার নামে জামনিীর এক অধ্যাপক! এই প্রাতবাদের মধ্যে 
দিনেই ইউরোপে পরও ইল TT আন্দোলন | দিকে দা 
হাতেও জান রাড রন লা বব তি ane bees 
কিরে জনেই ভাটা পি ধা 
দখল করেছিল সামন্তপ্রতুরা। মধ্যযুগের অবসানে এই সামস্তপ্রভু ও 
ভূদ্বামীদের ক্ষমতাও গেল AB হয়ে ! ধরবেন ফা 
81 oe Oe 
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ae oS 


% SSI, 
মানুষের মনে গড়ে উঠল এক জাতীয় চেতনা । ফলে ATT SET 
ইউরোপের সমাজে যে শ্রেণীভেদ ছিল. সেই শ্রেণীভেদ গেল ay 


হয়ে এবং তার পারিবর্তে গড়ে উঠল জাতীয়তাবাদ | সামন্ততান্ত্িক 


সম্পর্কের বদলে ইউরো পর এক-এক দেশের মানুষ এখন থেকে তাদের . 


এক-একাট Toa জাতি হিসাবে ভাবতে শিখল। যেমন ইংরেজ, 
ফরাসী. জামনি. ইতালীয়, ওলন্দাজ ইত্যাদ। ইউরোপের প্রাতাট 
জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংল্যাণ্ড প্রভাত ইউরোপের বিভন্ন 
দেশে শুরু হল জাতীয় সংগ্রাম। ১০৬৬ খাষ্টাব্দে' ইংল্যান্ডের 
সিংহাসনে বসলেন নরম্যান আধপাতি উইলিয়ম দ্য কংকারার ৷ দ্বাদশ 
শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের নানান 
দেশে নানান জাঁটল রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটে। এদিকে রাজাদের 
স্বৈরাচার আর স্বেচ্ছাচারিতাও যায় বেড়ে। এই নিয়ে ইংল্যান্ডে রাজা 
ও প্রজাদের মধ্যে শুর হয়ে যায় এক জোর লড়াই। রাজাদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করে। 

... কনস্টানটিনোপলের পতনের ফলে ভুমধ্যসাগরীয় পথে আরব 
বাণকদের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্যের যে বাণিজ্য চলত তুকণী 


আক্রমণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সূতরা € প্রয়োজন হয়ে পড়ল নতুন 


জলপথ আঁবিচ্কারের। ইতালিতে গড়ে ওঠা নতুন শহর এবং 
পতুগালের মতো দেশগ্লই এই আবিষ্কারের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 
জাহাজনির্মণ, দিগ্‌দর্শন a, মানচিত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে 
সমদ্্রযান্রা এবং নতুন নতুন দেশে ভৌগোলিক আভিযানের পথও 
অনেক সুগম হল। ১৪৯৮ At ভাস্কো-ডা-গামা আবিচ্কার করলেন 
টিনার দিপা ST স্যার করলেন মনিকা are 
নতুন মহাদেশ (১৪৯২)। ম্যাগেলান জাহাজে পাড়ি দিয়ে গোটা 
পাঁথবা প্রদক্ষিণ করলেন। মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি 
গেল বেড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে ইউরোপের 
মান'ষেরা ছড়িয়ে পড়ল এশিয়া ও আফ্রিকার নানান 
এইসব দেশেই তারা গড়ে তুলল উপনিবেশ। এ 


বিভিন্ন দেশের 
দেশে | কালরুমে 
ইসব উপানিবেশকে 
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কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে গড়ে উঠোছিল এশিয়া ও আফ্রিকার 
এক-এক দেশে ইউরোপের এক-এক দেশের সাম্রাজ্য । ভারতে 
এইভাবেই ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রসার, ইউরোপে বুজোঁয়াদের হাতে অতারিন্ত ধন ও প:ঁজির ফলেই 
তাদের পক্ষে এইসব উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব 
হয়োছিল। এইভাবে ইউরোপে সামন্ততন্ত্ের ধবংসাবশেষ থেকে জন্ম 
নেয় ধনতন্ত্ৰ বা পঠঁজিবাদ। আর এই পুঁজিবাদ থেকেই জন্ম হল 
ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের । বর্তমানে অবশ্য সে সাম্রাজ্যবাদ আর 
নেই। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে ইউরোপে শিল্পাবপ্রব ও টীমাজতন্মের 
উদ্ভবের ফলে গোটা পৃথিবীর ধ্যানধারণা পালটে যায়। কার্ল মার্কস 
নামে জনৈক জার্মান মনীষী এই সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক 
ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা বর্তমান পৃথিবীর মননজগতে এক গভীর ৯ 


প্রভাব বিস্তার করেছে। 
উনগিল্না 


ou, 


১।  বিষয়মুখী 
(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান gala কনস্টার্টিনোপল অধিকার করে? 
(a) কোন খ্ৰীষ্টাব্ককে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে ধরা হয়? 
(গ) সামন্তপ্রথা অবসানের সবচেয়ে বড় কারণ কি? 
(ঘ) মধ্যযুগের চারটি বিখ্যাত শহরের নাম কর। 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক 
(ক) মধ্যযুগের শেষে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে কি পরিবর্তন দেখা যায়? 
(খ) ইতালিতে কীভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে ? 
(গ) মনীষীরা কেন ইতালিতে এসে ভিড় জমিয়েছিল? 


৩। রুচনাত্মক 
(ক) ইউরোপে নবজাগরণের সুত্রপাত কিভাবে হয় ? 


্‌ 
1 (খ) মধ্যযুগের শেষে মানুষের মনে আলোচনার প্রধান বিষয় কি ছিল 


এবং কেন? 
কাগজ ও মুদ্রাযন্্ প্রচলনের ফলে কি কি সুবিধে হয়েছিল? 


দিনার... 
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